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প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


1ক্ষতীশবংশাবাল রচানতা স্বগাঁয় দেওয়ান কাতিকেরচদ্দ্ু রায়ের 
'জীবলচারতের কিপ্লদংশ মান দ্বগা্স বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দোঁহন্ অশেষ 
প্রীতিভাজন শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সগাজপাঁত কর্তৃক স্ুসম্পাদিত “সাহিত্য মাঁসক- 
পান্রকায় প্রকাশিত হইনাছিল। এই জীবনচাঁরত, বিশিষ্ট ব্যান্তর চার, তা 
এবং কাধারবলী সংশ্লন্ট হইলেও, ইহাতে বঙ্গের পণ্চাত্বর বৎসর ব্যাপী সামাজিক 
ইতিহাস প্রাতফাঁলত। যখন এই জীবনগারত “সাহত্যে প্রকাশিত হয়, ,তখন 
নেকে ইহা আগ্রহ ও ওংস্ুক্র সাঁহত পাঠ করেন এবং সংবাদপঘাঁদতেও 
গবাঁশম্টর্‌পে উীল্লীখত হর । ১৮৯৭ সালের ২৬শে মে তাঁরখে হীন্ডিননান 
শমররে' এবং ১৩০৩ সালে বৈণাখের “সাহিত্যে” এই আতম-জীবনচারত সম্বন্ধে 
যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা নদে উদ্ধৃত হইল । - 
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নদীয়া জেলার অন্তগতকৃষ্ণনগরের সুপ্রীসদ্ঘ আঁধবাসী নবদ্ধীপ রাজবংশের 
দেওয়ান স্বগা্ন কাতিকেনচন্দ্র রায় মহাশর প্রায় পণচাত্তর বৎসর পর্ব জন্মগ্রহণ 
'কাঁরর়াছিলেন। দেওয়ানজী নিজগ;ণে অনেকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন, 
তাঁহার স্বালাখিত জীবনচরিত যে তদী় বাম্ধবগণের চিত্ত আকর্ধণ কারবে সে 
ধবষয়ে সন্দেহ নাই । কদ্তং এই স্বরচিত জীবনগারতের আরও একটি আকর্ষণ 
আছে। ইহাতে গত পণ্চাত্তর বৎসরের বঙ্গের সামাজিক অবস্থার একটি জুন্দর 
চিন্ন দোঁখতে পাওয়া যায় । নধবাঁপ রাজবংশের সাহত দেওয়ানজী মহাশয়ের 
বংশানুক্রনিক সম্বন্ধ ; সুতরাং তাঁহার জীবনকাহিনখীর সাহত নবন্ধীপ রাজবংশের 
ইাতিবৃত্তও ত্বভাবত; আসিয়া পাঁড়গ্রাছে। আতঙ্ীবনচারতের এদেশে 


(৮1 ) 

সম্পূর্ণ অগুতূল। স্বগর্ণয় বিদ্যাসাগরের অঙম্পূর্শ আতমজীবনচাঁরত ভিন্ন 
এ বয়ে এখনও আর কিছ প্রকাশিত হয় নাই। যে দেশে জীবনচরিত 
লিখিবার প্রথাই নূতন তথায় পশ্চাত্তর বধসর পূর্বে আবিভূর্তি একজন বিষয় 
বরাঙ্মণ আপনার জবনকাহিনগ আগনি 'ঙিখিয়া গিয়াছেন, ইহাও অঙ্গ 'বিচিন্ন 
নহে। রায় মহাশয় এই আতঞ্জশবনচাঁরতে প্রসঙ্গকমে ষে কল মত ও মষ্র্য 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উদারতা ও সংক্জ্াদর্শনের, প্রভূত পরিচয় পাওয়া 
যায়। পাঠক «ই জগ্বনচরিতের সঙ্গে অগ্রসর হইলে রুমশঃ তাহায় পরিচয় 
পাইবেন।"--সাহিত্য। 


«ই আউজীবনচাঁরতের সাহত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংযূস্ত। আজন্ম 
বিশুদ্ধচারত, দয়ার সাগর প্রাতঃস্মরণণয় স্বগাঁয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাঁহত 
এই “আতযজীবনচরিত” লেখক ঘানগ্ঠ বম্ধত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। দেওয়ান 
কারতিবেয়চন্দ্র রায়ের মৃতুযর পর, 'িদ;)সাগর মহাশয়ের বন্ধ; শ্রাধাস্পদ শ্রীযুক্ত 
বজনাথ মৃখোপাধ্যায় কঁজিকাতা হইতে কৃ্নগরে আনিয়া বলেন,--“যাঁদ 
কার্তকবাব্‌ কোন কার্য অপূর্ণ বা অসম্পান্ন রাখিয্পা রিয়া থাকেন, তাহা হইলে« 
বিদ্যাসগর মহময়ের নিতান্ত ইচ্ছা যে তিনি উহা সম্পন্ন করিয়া যান। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই প্রীতিপর্জ আভিমাঁত প্রকাশের পর তৎকর্তক আদিক্ট 
হইয়া আমি পগিঙুদেবের এই 'আতমজাীধনচাদ্িত' এবং বঙ্গভাষার় অনুবাদিত 
পাশ পুগ্তফসমূহ লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপাচ্ছত হই। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গ্রচ্থগুি গ্রহণান্তর অশ্র-পূর্ণ নয়নে বাম্পাদগ্ধ গদগদস্থরে 
কাঁছলেন, 'আমি নিজের মূদ্ুণ্যম্তে ও নিজব্যয়ে ও তত্বাবধানে আদ্যোপান্ত 
দেখিয়া শুনিয়া এই পন্তকগৃলি ছাপাইব। এই কার্য পরিশ্রম সাপেক্ষ। 
িল্ত্‌ কার্তিকবাবূকে বিশেষ শ্রদ্ধাভীন্ত করিতাম ও ভালবাসিতাম বাঁলয়াই 
এই আমার বদ্ধাবন্ছায় ও অন্ুচ্থ শরীরে, তাঁহার অমমান্ত কা সম্পন্ন করিতে 
ব্যগ্র ও উৎদ্মক। তবে ইহাও বলিতোছ যে, এ সংস্ায়লে কার্তিকবাব 'ভিন্ন 
আর কাহারও জন], আমি, এই ভগ্রশরণরে; এবস্প্রকার কার্ষে হস্তক্ষেপে করিতে 
অগুসর হইতাম না।” এই কথাবাতার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় পণীড়ত হইলেন 
এবং সমগ্র বঙ্গদেখকে কাঁদাইয়া চাঁলয়া গেলেন ॥ আতমজীবন্চরিত সম্বম্ধে 
তছি।র ৩.৭ তভিজাষ সুসিদ্থ হইবায় আর সন্তাবনা নাই । প্রখ্যাত প্রত্থতত্ববিৎ 

"*3আতহাসিক পাডিতহবর লাঙমোহন বিদ্যানিধি আমাকে যদ ১৯৫০; £ঠা: 


( 1] ) 
আগস্ট তারিখের পন্রে লিখিয়াছিলেন, “দ্বগয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বদা 


কার্তকেয়বাবূর জন্য দুঃখ করিতেন, কঁহিতেন, “কবে কাঁতিকেয়বাবুর 
সহিত স্বর্গে দেখা করিব" 1” 


আজ তাঁহারা উভয়েই ভিন্ন জগতেঃ-- আবার, হয়তো প্রীতসূত্রে আকৃষ্ট 
ও সম্মিলত। তাঁহাঁদগের উভয়ের আশীবাঁদের উপর নির্ভর করিয়া এই 
“আতমজীবনচরিত' জনসমাজে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে চলিল। নান 
কারণে শা্কত পদে এই কার্ষে অগ্রসর হইতে হইল। 


গ্রহরেজলাল রায় 


2 প্রথম পরিচ্ছেদ 


এই নবন্ধীপের রাজাদের ( অথাৎ রাজা কৃষচন্দু গ্রভাতির ) বংশের ইতিহাসের 
সাহত আমার পবপূরুষের ইতিহাস এত জড়ীভ্‌ত আছে ষে, তাঁহাদের বংশের 
ই[তিবস্ত কিনি মধ্যে মধ্যে বিবত না করিলে আমার বংশের সমস্ত অবশ্থা জানা 
যায় না। এ কারণ তাঁহাদের বংশবতান্ত চ্ছানে চ্ছানে নিবেশিত কারিতে 
হইয়াছে । 

আমার পূর্বপঃরহষের বৃত্তান্ত গুরুজনের প্রমহখাৎ এইমান্ন শ্রবণ করিয়াছি 
যে, তাঁহারা বাঙ্গালার প্বশ্ঠিলের অধিবাসী ও ভস্বামী ছিলেন। কিস্ত; কোন: 
পরগণার কোন গ্রামে বাস করিতেন, তাহা শুনি নাই, অথবা স্মরণ নাই, এবং 
বংশের আত প্রাচীনাঁদগের অভাবে ইহা আর এক্ষণে জানিবারও উপায় নাই। 
ইপ্হারা এ্রই নবহ্ধীপের বর্তমান রাজাদের প্‌বধপহরুযদের সংসারে থাকিতেন। 
ধদল্লশ সম্রাট আকবরসাহ উত্ত বংশোষ্ভব কাকা্দর জমিদার কাশশনাথ রায়ের কোন 
অপরাধ শুনিয়া তাঁছাকে ধৃত কারতে সৈন্য পাঠানতে কাশণনাথ পলায়ন করিক্া 
এই দেশে আইসেন এবং আন্দযীলয়া গ্রামের নিকট রাজসৈন্য কর্তৃক নিধনপ্রাপ্ত 
হইলে তদশয় গভ“বতী পত্বী এই জেলার অন্তর্গত বাগোওয়ানের জামদার হরেকৃফ 
সমঙ্দারের আলয়ে আশ্রয় লন, এবং এক পনর প্রসব করেন। হরেকুফ নিঃসন্তান 
বশতঃ এ নবকুমারকে পনন্রনার্বশেষে ম্পেহ করেন, এবং তাঁহার নাম রামচন্দু 
রাখেন। আর পাঁরশেষে এঁ নম্দনকে স্বীয় সম্পাত্তির ও পদবীর উত্তরাধিকার" 
কারয়া যান। সে সময় আমার তৎকালশন পূ্‌বপুরহষেরাও এই অঞ্চলে আসিয়া 
উপানবেশ করেন। 

ঝলামচন্দ্ের পূল্ন ভবানন্দ, ঘটনারুমে রাজা মানাঁসংহের অন:গ্রহেঃ সম্ভাট 

জাহাঙ্গীরের আদেশে, এ প্রদেশে, কয়েকখানি পরগণার জমিদারী পাইলে, 
বাগোওয়ান হইতে আসিয়া মাটিয়ারিতে বাস করেন। আমার তদানীন্তন 
পাবপূরুষও তথায় উপনিবোশত ছন। ( আমার জ্ঞাতির মধ্যে একজনের বংশ 
অদ্যাঁপ তথায় বাস কাঁরতেছেন | ) ভবানন্দের পর ও পোত্রের সময় তাহাদের 
সংসারে আমার পর্র্বপৃরুষগণ চিরদিন দেওয়ানী পদে নিষস্ত ছিলেন এইর;প 
শুনিয়াছি, এবং যখন রাজা কৃষফচল্দের পর্বে অন্য কোন দেওয়ান বংশের কথা 
প্রাতগোচর হয় না, তখন কেবল .আমার প:বপুর:যেরা যে ভবানন্দের সময় 
হইতে কৃফচন্রের পিতা রধুরামের সময় পর্যন্ত ছয় পুরুষের একা দিক্রমে দেওয়াল 
ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ বোধ হয় না। : 

রাজা কৃচশ্রের লময প্রথমত ৪ ভালুকার কৃপারাম [সিংহ ও ভখপরে বিখ্যাত 
রঘুনম্দন মির দেওয়ান হন। মমিন দেওানের পরে কপারামের পুত কালীপ্রসাদ 
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সংহ দেওয়ানী পদ পান। ভারতচন্দ্ুরচিত অন্নদামঙ্গলে সভাবণ'না হছলে 
রঘুনম্দন মালের দেওয়ান, আমার প্রাপতামহ মদনগোপাল রায় বকশী 
সেনাপতি এবং তদীয় অগ্রজ রামগোপাল চন্রবতাঁ সহবতের দেওয়ান বালয়া 
বাঁপত হইয়াছেন। ("চক্কবতঁ গোপাল দেওয়ান সহবতগী / রায় বকশী 
মদনগোপাল মহামতি 1; ) 

এই রাজসংসারে মালের দেওয়ানী, নহবতের দেওয়ানী এবং রায় বকশশী এই 
তন প্রধান পদ 'ছিল। দেওয়ান চঞ্রবতাঁ বাজয়া আমাদের বংশ এ প্রদেশে 
প্রাসম্থ আছে। কিস্তু আমার প্রপিতামহ রায় বকশশ পদাভিষিন্ত হওয়া অবাধ 
তাঁহার অধস্তন পুরুষদের রায় উপাঁধ হইয়া রছিয়াছে। পিতামহ দেওয়ান 
হইলে তাঁছার রায় দেওয়ান উপাধি হয়। তদীয় 'িতৃব্য রামগোপাল চক্রবতাঁর 
বংশশয়দের পদবী চক্রবততই আছে । 

আমার পূর্ধপঃরুষদিগের মধ্যে কোন: জন কোন: রাজার সময় দেওয়ান 
1ছলেন, তাহার কোন 'নদশন পাই নাই । তবে ভবানন্দের প্রপোন্ত রাজা রুদ্র 
সময় ছইতে রহদ্রের পোম্ রাজা রঘুরামের সময় পর্যন্ত আমার আতবন্ধ 
প্রীপতামহ বষ্ঠগদাস চত্তবতণ ও তাঁহার পতল রামরাম চক্ুবর্ণ দেওয়ানীপদে 
1নযুন্ত ছিলেন এইরূপ বোধ হয়। আমাদের কুলশাস্তে যে যে স্থানে বষ্ঠাদাস 
চকুষতাঁ ও রামরাম চক্রবর্ণর নামের উল্লেখ আছে তাঁহারা দেওয়ান বালয়া 
বাণত হুইয়াছেন। রাজা কৃষচদ্দ্রের পর রাজা শবচদ্দরের, ঈশ্বরচন্দ্র ও গিরিশ 
চশ্দের সময়, কখন আমার 'পিতামহু রাধাকান্ত রায় ও তাঁছার অন:জ রত্ে*্বর 
প্রায়, কখন কালীপ্রসাদ 'সিংহের বংশোদ্ভব ব্যন্তি ও কখন অন্য কেহ কেহ 
দেওয়ান হইয়াছিলেন। 

আমার পং্বপূরুষেরা এই রাজাদের আত 'ঝ্বাম ভাজন ছিলেন, এবং 
হঞাতিক:টুম্বের ন্যায় সমাদত ও সভ্ভাঁষত হইতেন। যাঁদ কোন সম্পা্ত বিনামণ 
করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইত। তবে রাজা ইহাদের নামেই রাখতেন। 
একণে এই রাজাদের যে সকল জামদারণ আছে, তাহার মধ্যে প্রায় সমন্তই আমার 
খুগ্লাপিতামহ রত্ধেশ্বর়ের নামে বহৃকাল বিনামী ছিজ। তাঁছার প্রাত এতদর 
ব্যাস ছিল যে, যখন তরফ মহতপ,র, 'ডাহ কৃকচন্দুপূর । 'ডাঁহ বাগরালি 
এবং 'ডাছ পাঁচপোতা পত্তন? 'দিবার প্রয়োজন হইজ, তখন 'তানই পতনগ পাট্টার 
দন্তখত করিলেন, এবং পতমীদারগণ ও তাঁহার নিকচেই গভন? কবুলাত প্রদান 
কাঁরল। সেই সকল পাটা ও কবৃলত অদ্যাঁপ স্থিরতর রহিয়াছে । 

বহাকালাবধি আমাদের একদিকে যেমন পদসাক্াও মান আছে, কাম্যাদিকে 
তেই বারেন্দু শ্রেণীর মধ্যে জামার ভাঁতবন্ধে প্রাপতামহ কতীদাস,চরতাঁ” 
ূ । 'হোছেলা “পাটির মধ্যে মমিমগরে নামে যে এক মত-আছে, এ খতন 
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ক.লীনাঁদগের মধ্যে বিশঃগ্ম ছয় জনকে নির্বাচন করিয়া এই মতের সান্টি হয়, 
তজ্জনো ইহারা কূলীন শ্রোন্য় ছয়ঘারয়া মতাবলম্বী বাঁলয়া খ্যাত হছন। 
আমাদের পর্বপুরুষের বিস্তর নিষ্কর ভাম তালংক ইত্যাদি ছিল, তদন-রংপ 
সংক্িয়াশালী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা এ প্রদেশে বিশেষ লমাদ্‌ত হইতেন এবং 
বিশেষ প্রাতপাত্ত লাভ কারয়াছলেন। 

আমাদের বংশের বাৎস্যব গোল্র, কৃতুব শাখা, পঞ্গগ্রবর ও সঞ্জামাঁণ গাঁই। 
আমার িতামহের তিনপূত ও এক কন্যা । জোম্ঠ তারাকাস্ত, মধ্যম 'শবাকান্ত 
কনিষ্ঠ উমাকান্ত। কন্যা সকলের জ্যেষ্ঠ, ইহার নাম জগম্ধানী। 'পিতামহের 
প্রথমা স্ত্রীর 'নিঃ সন্তানাবন্থায় ম-ত্যু ছয় । এই নকল 'দ্বিতীয়াপক্ষের ক্্রীর সন্তান 
?ঠিতামহণী কৃষ্ণনগরের চৌধুরীর কন্যা চৌধঃরপীদগের সাঁছত আমাদের এই 
প্রথম সম্বন্ধ । 

আমি উমাকান্ত রায় মহাশয়ের পুত্র । ১২২৭ বঙ্গাব্দের কার্তক মাসের 
সংক্রান্তির রানে আমি ভমিন্ঠ ছই । আমার পিতার প্রথমে এক পৃত ও তৎপরে 
তিন কন্যা জন্মে । উপধূপার তিন কন্যার পরে পুত্র জম্মিলে দাঘায়: হয় না, 
এ দেশস্থ লোকের এই সংস্কার আছে। এই পুত্রের দরদন্ট দূরীকরণ নামত 
জনকজননণ বাধ প্রকার দৈবকম” কাঁরয়া থাকেন। আমার কল্যাণার্থ প্রসত 
অন্যান্য ক্রিয়ার আঁতারন্ত একটি বাড়াতি শিবপুজা প্রত্যহ করিতেন, এবং আমার 
কোন পাড়া হইলে যারপরনাই চিন্তাকুলা ছইতেন। এ প্রদেশের তদানীন্তন 
নিয়মান,সারে পণ্চমবর্ষে আমার হাতেখাড় হয়। তালপন্ে, কদালপন্রে ও কাগজে 
যাহা যাহা 'লিখিয়া 'শাখতে হয় তাহা শিক্ষা করি। িতাঠাকৃরের নিকটেই 
এই সকল [বিষয়ের আঁধকাংশ অভ্যাস কারয়াছিলাম । কোন পাঠশালায় কখনও 
যাইতে ছয় নাই। কিছদনের জন্য একজন গুরুমহাশয় আমাদের বাটাঁতে 
ছিলেন এবং তান শিক্ষা প্রদান কারতেস । কথন কখন আমাদের কর্মচারণরাও 
শিক্ষা 'দিতেন। 'দবসে 'লাখতাম, রান্রেতে নামতা পাঁড়তাম। লদ্ধ্যার পর 
কখন কখন 'পতৃদেব আমাদের বংশাবলণ, শ্রেণী, গাই, গো, বেদ, শাখা, 
প্রবর, আমরা কাহার সম্ভান, কত দিবসের ্রাঙ্গণ, ইত্যাদি বিষয় সকল 
শিখাইতেন। | / | 

যদিও আপনাদের বংশাবলণী গাই গোর ইত্যাদি শাখিতে কিছুই সময় বারিত 
হয়না তথাপি নিপ্পয়োজনবোধে এ নকল বিষয়ের শিক্ষা ইদানীং এককালে 
উঠিয়া গিয়াছে । পর্বে জিজ্ঞাসিত হইলে যাঁদ কোন বালক স্বীয় প্্বপ্রহষের 
নাম কীর্তনে অন্ত ছইত তবে তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না। ইদানীনুন 
বালকের কথা নুদরে পরাহত, বৃবকদের মধ্োও অনেকে আগনাদের প্ররপতামহ 
বা মাতমহের নাম জাত নছেন, এবং এ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশে গজ্জিত ছন না। 
করাকে আগনার জন্মছিনের মরণ রাখেন না। ইউরোপের ঘানেক বংশের 
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ইতিবৃন্ত বলিতে পারেন, কিস্তত আপনাদের বংশবত্তাম্ত গানঃ হইলে 
নিরত্বর থাকেন। 

আমাদের পূ্বঙন জনগণ যে কোন 'বদ্যা শাখিতেন না কেবল এই সকল 
বিষয় শাখিয়া রাখিতেন, এরংপ নহে । তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাজ্যোতিতে 
জগস্মণ্ডল আলো কাঁরয়া 'গিয়াছেন, অথচ এ সকল শিক্ষা অনাবশ্যক বোধ 
করেন নাই, এবং আপন সম্তানাঁদগকে এরপ শিক্ষাপ্রদানে বিরত হন নাই । 

যদি এ মহাঁমপ্ডলে কাহার বংশের বত্তাম্ত অবগত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে 
সবগ্নে নিজ বংশের ব্ত্তাম্ত জ্ঞাত হাওয়া কর্তব্য হয়। আপনার বংশব্স্তাম্ত 
জানা থাঁকিলে বিস্তর উপকার আছে। উন্নত বংশোষ্ভবগণ পরপুরুষের 
চরিতাবলী অবগত থাকিলে উচ্চ থাকবার যত্ব কারবেন, এবং অবনত 
বংশোদ্ভূত জনেরা প্যর্বপঃরুষের হানাবস্থা স্মরণ করিয়া আপনাদগকে 
উন্নত করিবার প্রয়াস পাইবেন। 'বাভন্ন বংশের সাহত যতই কেন বদ্ধৃতা হউক 
না, শোনিতসম্ব্ধবশতঃ নিজ বংশের ব্যান্তর সাঁছত তদপেক্ষা আধক হইবার 
সম্পৃণ সভাবনা । 

যখন 'বিদেশীয় ব্যাস্ত অপেক্ষা ত্বদেশীয় ব্যান্ত আমাদের আঁধক 'প্রয় হন, 
তখন আপন বংশোগ্ভূত জনের পাঁহত অন্য বংশোদ্ভব জন অপেক্ষা আঁধক 
গ্নেহভাব জম্মিবে, তাহার সন্দেহ ক? দেখা যায়, [বিদেশে হঠাৎ কোন ্বদেশণয় 
ব্ন্তির সন্দর্শন হইলে হৃদয়ে কতই আনন্দ উদয় হয়। আবার যাঁদ পরস্পরের 
পরিচয়ে সে বান্তি গ্বসম্পকধয় জানা যায়, তাহা হইলে সে আনন্দ আরও, 
কত বৃদ্ধি হইয়া উঠে। ত্বদেশীয় ব্যান্ত যেমন সহজে জানা যায়, তাহার পরিচয় 
না জানিলে তানি ত্বসম্পকর্ধয় কি না তাহা তেমন জানা যায় না। কিন্তু 
আপনাপন বংশাবলী অজ্ঞাত থাকলে সেই সুখের পারচয়ের সন্ভাবনা কি ? যদি 
আমি আপন প্রাপতামহের নাম অজ্ঞাত থাঁক এবং আমার জাতি ও তাঁহার 
প্রীপতামহছের নাম অনবগত থাকেন, তবে উভয়ের যে এক প্রাপতামছ, তাহা 
কিরপে প্রকাশ পাইবে? দেখ, আমরা উভয়েই এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকাতে, 
আমাদের যে এত ঘাঁনষ্ঠ সম্বম্ধ আছে, তাহা কিছই জানিতে পারা গেল না, 
এবং পরস্পরের যে আনন্দ হইত অথবা কোন প্রয়োজন থাকিলে তাহা 'সিম্ধ 
হইত তাছা ঘাঁটল না। 

শ্রেণী গাই গোল্ন ইত্যাঁদও বংশের পাঁচয় বিশেষ । একর্‌প নাম অনেকের 
থাকতে পারে, সুতরাং শুম্থ প্বর্পুরুষের নামোল্লেখ হইলেই উভয়ই এক 
বংশোগ্ভ্ত ক না, তাহা জানিতে পারা যায় না। যদি নামের সঙ্গে গাই গোল্ত 
ইত্যাদি মিলিয়া যায় তবেই উভয় যে একের সম্তান, তাহাতে আর সম্দেহ থাকে 
না। আমি দেখিয়াছি যে আমার গুরুজনেরা প্রতিবেশণ ভিন্ন শ্রেণীর লোকদের 
এও প্রপিরষের নাম কিয়ং পরিমাণে স্মরণ রাখিতেন। তাহাদের মধ্যে কোন 
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বা অপারাচিত ধাকিলে তাহার 'পতার নাম 'জিজ্ঞাসা কাঁরতেন এবং ইহার উত্তর 
পাইবামান্ত তাহার পিতামহ প্রভাঁতির নাম উল্লেখ কারয়া তাহাকে কতই সুখী 
কাঁরতেন, এবং তাহার সুখে আপনারাও সখী হইতেন। এক্ষণে আমরা সভ্যতা- 
শভমানণ হইয়া এইরংপ অনেক সুখে জলাঞাল 'দিয়াছ। 
1বদ্যার্ভ--গহরমহাশয় 0 তংকালে প্রায় সকল ভদ্র গ্রামেই একজন 
'গুরুমহাশয়ের পাঠশালা থাকত । আমাদের গ্রামের ভিন্ন পাড়ায় এক পাঠশালা 
ছিল। 'কম্তু আমাদের পাড়ায় ইহা 'ছিল কি না তাহা স্মরণ ছয়না। 
কেবল এইমান্ স্মরণ হয়ঃ ষেন কিছুদিনের জন্য একবার একজন গুরমহাশর 
বাটীতে ছিলেন । আমাদের বাটীর সকল বালকেই গূরুঞ্জনের অথবা তাঁহার 
কোন কমচারীর 'নিকট বাঙ্গালা লেখাপড়া কারত। বোধ হয়, আমরা 
কর্তাদের সাহত কথন নশলকৃঠীতে কখন গোলাবাটীতে থাকিতাম বাঁলয়া 
অথবা শৈশবাবস্থায়ই পারস্য ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ হইবে বাঁলয়া গুরহমহাশয়ের 
প্রয়োজন বোধ হইত না। 
তদানীশ্তন গুরহমহাশয়দের যেরূপ 'বিগাহ্ত আচরণ এবং 'শক্ষা 'দিবার 
যেরূপ জঘন্য নিয়ম 'ছিল, তাহা ইদানীন্তন বুবকবূশ্দের সহজে 'বিশ্বাস্য 
হইবার নয় । তাঁহাদের পাঠশালায় বালবাঁষ্ধ জুলভ কোন পাঠাপনন্তক ছিল না 
এবং কোন নশীতগভ' মিষ্ট গঞ্জ বালকের কর্ণ গোচর হইত না। কেবল ক্লোড়ে 
তালপন্ন বা কদলীপল্ল, সবাঙ্গে মসীরেখা এবং গুরমহাশয়ের রন্তবর্ণ চক্ষু ও 
'মৃথ্টিবদ্ধ হস্তের বেত দম্ট হইত। আর পড়ে পড়ে ল্যাথ, তুই বেটা বড় 
হারামজাদা এইরূপ ককর্শধবান মধ্যে মধ্যে কর্ণকুছরে প্রবেশ কারত। প্রথমে 
এই সকল দর্শনে ও প্রবণে শিশুর কোমল হাদয় কম্পিত হইতে থাকত, তাহার 
পর 'বদ্যা আরম্ভ হইলে নীরস ও কঠিন অঙ্ক অভ্যাসে মন 'দিতে হইত । ইহার 
উপর আবার গুরু মহাশয়ের নির্দয় ব্যবহারে তাহাদিগকে ব্যাথিত হায় কারত। 
কোন বিষয় ছাত্রের বোধগমা কারয়া দিবার জন্য গুরুমহাশয় কোমল ভাব 
অবলম্বন করিতেন না। বালক শিক্ষা বিষয় বুঝিতে না পারিলে তাঁহার প্রাত 
নানাবিধ কুন্ত প্রয়োগ কারিতেন, এবং কখন কখন তাহার সুকুমার শরণরে প্রহার 
করিতে সঙ্ক-চিত হইতেন না। কেহ কাহাকে পাড়া দিলে পড়ত ব্যাস্ত তাহার 
প্রাতকারের জন্য আত্মীয়ত্বজনের 'নিকট ক্ল্দন করে । আত্মীয়েরা নিজে অক্ষম 
হইলে রাসাম্েধানে উপস্থিত হয়। যদি রাজপদাতিকও কোন ব্যন্তিকে ধৃত 
কাঁরয়া লইয়া যাইতে থাকে, তাহাকেও উদ্ধার করিবার নামত লোক কখন কখন 
ধাঁবত হয়। কিন্ত; দূভাগ্য বালককে যখন বলবান: ছান্রগণ আকর্ষণ করিয়া 
লইয়া যাইত, তখন কেহই তাহার সহায় হইত না, বরং উৎসাহ প্রদান করিত । 
গঃরহমহাশয় বালককে যতই পাঁড়ন করুন না কেন, গ্রহজন তাহার ক্দনে 
কর্ণপাত কাঁরতেন না। সুতরাং ছাত্ররা গুরঃমহাশয়কে বমস্বর;প জ্ঞান করিত। 
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কোন কোন বালক পাঠশালা হইতে পলায়নফালে' ব্যাঘ2 সপ. ভভে প্রেত. 
কিছুরই ভয় করিত না। 

আমার . সমবয়গ্ক ত্বসধ্ব্ধীয় কয়েকজন বালক কৃফনগরের চোধরদিগের 
বাটীর পাঠশালায় শিক্ষা করিতেন । এঁ পাঠশালার গুরুমহণশয় বর্ধমান-তণল 
দনবাসণ এবং কায়চ্ছ জাতীয় ছিলেন । তাঁহাকে যে বালক কিছ; খাদাদুব্য 'দিতে 
পারিত, তাহার প্রতি সদয় থাঁকতেন। এবং তাহার অন:পাচ্ছাত বা শিক্ষার 
অমনোযোগ জনা কোন শান্তি পাইতে হইত না। আমার এক সংচতুর বালাসথা 
তাঁহার পাঠশালার ছান ছিলেন। তিনি কখন কখন তাঁহার মাতুলালয়ে আসিয়া 
২৪ দিন থাকিতেন। প্রাতগমনকালে আমাদের এক প্রাসম্ধ সুমিষ্ট বিজ্ববূক্ষ 
হইতে দুই একাঁট বেল পাঁড়রা গুরহমহাশয়ের নিকট গমন পূর্বক কহিতেন, 
মহাশয় । আপনার নিমিত্ত দুইটি উত্তম বেল আনিয়াছি। তিনি আহলাদ 
প্রকাশিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি এ কয়েকদিন কেন আইস নাই ? বালক 
উত্তর করিতেন, মামার বাটণ যাইয়া আমার জহর হইয়া ছিল। ইন যখনই 
অনুপ্থিত থাকিতেন তখনই এইরপে গুরুমহাশয়ের রাগের শান্ত করিতেন। 
কখন তিরচ্কৃত বা প্রহারিত হয়েন নাই। এই পাঠশালায় আমার এক 'পিসতুত 
ল্রাতা ভালর্‌প শিক্ষা না করাতে সবর্দাই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে 
মধ্যে পলাইয়া আমাদের বাটীতে আসিতেন। কিন্তু গুরু মহাশয়ের দৃতেরা 
গুগ্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে ধৃত কাঁরয়া লইয়া যাইত । কাহারও বাটশীতে রক্ষা 
পাইবার অন:পায় দেখিয়া একদা এক বারোওয়ার-ঘরে মাচার উপর অনাহারে 
এক 'দিবা ও এক রান্রথাকেন। একদা শীতকালে মাঠে অড়হরের ক্ষেত্রমধ্যে 
রজনী বাপন করেন। এ গুরুমহাশয় চৌধুরী-বাটীর এক বালকের গণ্ডদেশে 
এরংপ বেশ্লাধাত করেন যে, তাহার চিহ্ন তাঁছার যৌবনাবস্থা পর্যস্ত ছিল। 


2 দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বয়স ৫ হইতে ১২ বৎসর 0 ভৎকালে কলিকাতা ও তৎসান্বাহত আট দশ 
ক্কোশের বাছদেশে ইংরেজী শিক্ষার বড় প্রথা ছিল না। সেসময় চ্ষুলের 
শিক্ষকের ও কেরাণণর পদ ব্যতীত ইংরেজীতে আর কোন কর্ম মফঃস্বলে দষ্ট 
হইত না; এবং এই সকল পদের বেতন বা মান অধিক 'ছিল না। দেশের 
সমস্ত জেলার রাজকায" পারস্য ভাষায় নিবাহ হুইত। সে সকল পদের বেঙন 
অধিক না হউক, উৎকোচ যথেষ্ট লাভ হইত, এবং পদেরও গৌরব বিলক্ষণ 
ছিল। এই কারণে মফঃস্বলের প্রধান পারিবারেরা আপন আপন সমন্তানদিগকে 
ইংরেজ? বিদ্যা শিক্ষা না দিয়া পারস্য বিদ্যা শিক্ষা 'দিতেন। 

অষ্টমবর্ষে আমার পারস্য বিদ্যারভ্ভ হয়। প্রথমতঃ একজন হিন্দ-চ্ছানীয় 
লালা শিক্ষক নিষ্যন্ত হন। তিনি তিন টাকা বেতন পাইতেন ও বাটণতে 
আহারারদি কীরতেন। আম ও আমার িতৃব্যপুত্র মধুসংদন রার তাহার 
নিকট পাঠারভ্ত কার । মধ্সদনকে আমি মধাম দাদা বালয়া ডাকতাম, এবং 
এক্ষণেও বালয়া থাঁক। 'কিয়ংকালানভ্তর শিক্ষকের সুরাসান্ত, দোষ প্রকাশ 
'হুইল। তংকালে আমিনবাজার ব্যতীত কৃফনগরের আর কোন চ্ছানে মাঁদরা 
প্রস্তুত বা 'বক্লীত হইত না। 

[তনি প্রতাহই মধ্যাঙ্ছে এ বাজার হইতে মদ্য পান কারয়া যাইতেন, এবং 
কখন সামান্য দোষে আমাকে পণড়ন কারিতেন । এ কারণে গুরুজনেরা তাঁছাকে 
বিদায় কাঁরয়া এক মৃপলমানকে তাঁহার স্থানে 'নিষন্ত কারলেন। 

এ ওঞ্তাদের পান-দোষ ছল না বটে, ?কম্তু ?বষম দোষান্ত প্রকাশ হইল । 
[তান আহারণয় সামগ্রী ব্যতধত মাসিক তিন কি চারি টাকা বেতন পাইতেন। 
এবং ভাণ্ডার হইতে কোন কোন খাদ্য দ্ুব্য আমাদের দ্বারা চুর করিয়া লইতেন। 
তাঁহার সন্তোষ সাধন কাঁরতে পারিলে আমাদের প্রাত সদয় থাকিতেন, এ কারণে 
তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহার চেষ্টা কারতাম। নিবারণ রায় নামক 
একটি প্রাতবেশধ বালক আমাদের সহপাঠণ ছিলেন। তাঁহার উপনয়ন উপাচ্ছিত 
হইলে আমার অজ্ঞাতসারে মধ্যম দাদার ও এঁ বালকের সাঁহত পরামর্শ চির হয় 
যে উপনয়নের লব্ধ ভিক্ষার টাকা হইতে মধ্যম দাদার দ্বারা ৫ টাকা ওন্ডাদের 
নিকট পাঠাইবেন। নিরধারত দিবসে দাদা উপাচ্ছত হইলে 'নবারণ কাঁছলেন 
যে বাঝের চাবি দিতার নিকট আছে। দাদামহাশর আপন চাবি খারা বাক্স 
খুলিয়া টাকা আনিয়া গন্তাদকে 'দলেন। গরদিবস বালকের পিতা বাকের 
মধো টাকার সংখ্যা নান দেখিয়া বালককে তাড়না করাতে, 'তাঁন ইহার প্রকৃত 
ভল্থা পিতাকে জ্ঞাপন করিলেন। পিতা আমাদের কত পক্ষকে বিদিত 
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কারলেন ও মধ্যম দাদাও অপহরণ স্বীকার কারিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং 
ওচ্তাদকে দরগভুত করা হইল । 


তদনন্তর ক্রমান্বয়ে আর দুই ওন্তাদ নিয,ন্ত হন। তাঁহাদের দোষগ:ণের 
কথা স্মরণ নাই। প্রাতঃকাল অবাঁধ বেলা দেড় প্রহর পযন্ত ও তৃতীয় প্রহর 
হইতে রাত্রি দেড় প্রহর পর্যস্ত ওস্তাদের গৃহে থাকিয়া পাঁড়তে হইত, গকদ্তু তিন 
বৎসরের মধ্যে একথানি পূস্তকেরও পাঠ সমাপ্ত হয় নাই । এই দুই ওস্তাদ 
আপনারাই 'বিদায় ছন, কি কতারা তাহাদিগকে বিদায় করেন, তাহা স্মরণ 
হয়না। 


পণ্চম ওষ্তাদের সময় আমার অগ্রজের 'বিবাহ উপাস্ছত হইলে, ব্রহ্মণভোজনের 
জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইল। ওস্তাদের আর আনন্দের সীমা 
থাকল না। মধ্যম দাদা ভাণ্ডার-গ্হের জানালা 'দিয়া খাদাদ্রব্য আমার হস্তে 
[দিতেন । আমি তাহা ওগ্তাদের গছে পেশীছিয়া দিতাম । বিবাহের 'তিনচা'র- 
দিন প্‌বে এক রান্রিতে ভাণ্ডার হইতে কোন কোন দ্রব্য চুরি করিয়া আনিবার 
নামত্ত আমি প্রেরিত ছইলাম। আম দ্রব্জাত সাহত প্রত্যাগত হইলে 
দেখিলাম, ওস্তাদাঁজ মহা-আনন্দে মধ্যম দাদার সাঁহত কথোপকথন কারতেছেন। 
আমাকে দৌখবামান্র কাহলেন, অদ্য আর পাঁড়তে হইবে না, তোমাদিগকে ছুটি 
দিলাম । ওস্তাদজিকে সদয় দোখয়া বড়ই আনাঁম্দত হইলাম, 'কিম্তু তশহার 
এতাধিক সদয় হইবার কারণ কছই বুঝিতে পারিলাম না। 'ববাহের পর 
তৃতীয় দিবসের প্রাতে মধাম দাদা কতাঁদিগকে কাঁহলেন যে, “ওস্তাদাঁজ আমাকে 
কাহয়াছিলেন যে, ( বিবাছের পরদিবস যখন পান্ত্পান্তীকে বরণকরণার্থ সমারোহ 
হইবেক, তখন তুমি তোমার ভাইয়ের গলা হইতে গ্বণ্ণছার খুলিয়া আমাকে 
আনিয়া দিবে।) আম ভয়ে সম্মত হইয্লাছিলাম । কিম্তু তাঁহার কথামত 
কার্য কাঁরতে পারি নাই। কল্য রান্রিতে তিনি আমাকে অত্যন্ত তাড়না 
করিয়াছেন। অদ্য তাঁহার ঘরে যাইলেই কোন ছলে আমাকে পাঁড়ন করিবেন! 
অতএব তাঁহার ঘরে যাইয়া পাঁড়বার সাহস ছইতেছে না।' এই বৃত্তান্ত শ্রবণে 
কতাঁরা কি কারবেন ভাবিতেছেন ; এমত সময় ওচ্তাদ আসিয়া আমাদিগকে 
ডাঁকয়া কছিলেন যে, 'আমার ঘরের এ'টো সাফ করিয়াছি, তোমরা আমার সঙ্গে 
আইস 1, ওগ্তাদের বাসের নিমিত্ত একখানি তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ছিল। তাহার 
একাংশে তিনি রম্ধন ও ভোজন কাঁরতেন, অপরাংশে একথানি কান্ঠাসনের 
উপর বাঁসয়া আমরা পাঁড়তাম । উভয়্াংশের মধ্যে একটি সামান্য আবরণ 
ছিল। যে অংশে আমরা বাঁসতাম, তাহা উচ্ছিষ্ট হইবার নন্ভাবনা 'ছিল না, 
সুতরাং আমার ঘরের এ'টো সাফ করিয়াছি, তোমরা আমার লঙ্গে আইস,--. 
' শশবের মন্দিরে কে, আমি কলা খাই নাই”স্-সেইরংপ অসঙ্গত কথাতে, মধ্যম 
প্াদার বাকা সত্য জ্ঞান হইল | ওস্তাদের একথা বালিবার কোন প্রয়োজন ছিল 
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না; যেছেতুক তৎকালে শহদ্খা শুদ্ধের বিষয়ে আমাদের কোন বিশেষ জ্ঞান হয় 
নাই। যাহা হউক, ওস্তাদজি 'বদায় হইলেন) এবং আমরাও আপাততঃ 
নিশ্চিন্ত হইলাম । 

বোধহয়, ১২৩৭ বঙ্গাব্দে উপরি উত্ত ঘটনা ছইয়াছিল। এই বৎসর আমার 
উপনয়ন হয়। তখন আমার বয়স ১১ বৎসর | ইদাননং যে যজ্ঞস্‌ত ধৃবকেরা 
অশ্রদ্ধা বা অনাবশাক বোধ করিয়া ত্যাগ করিতেছেন, সেই ঘজ্ঞসযন্নের জন্য 
তদানীন্তন বালকেরা লালায়িত হইত, এবং অদ্যাঁপ অনেক বালক হইয়া থাকে। 
গতবষে' আমার উপনয়নের দিন 'চ্ছির হয়, কিম্তু তাহার পৃবণদবস সম্ধ্যাগঞ্জন 
হওয়াতে উহা ঘটে নাই । এই দ্ঘটনাতে আমি কতই দ:ঃখত হইন্লা ছিলাম, 
এবং মাতাঠাকুরাণণকে, ক্রদ্দন কাঁরয়া কতই জবালাতন করিয়াছিলাম । এই 
উপলক্ষে আমার জন্য একজোড়া হারপ্রাবর্ণের কাপসিবস্ত আনীত হইয়াছল । 
উপনয়ন না ঘটাতে তাহা ফেরং দেওয়া হইল। এই বস্ত্র ফেরৎ দেওয়াতে 
আমার যতদংর দ-ঃখ হইয়াছিল, বোধহয়, ব্রাঙ্ণ হইতে না পারাতে তত দ:ঃখ 
হয় নাই। 

আহা! দেশের ক দদশাই ঘটিয়াছে। পর্বসুগঠিত দুব্য ভগ্ন হইল, 
অথচ তৎপাঁরবতে কোন উত্তম দ্রব্য পূনানিশর্মত হইল না। আত প্রান, 
কালে উপবাঁত না হইলে বেদাধ্যয়নে আঁধকার হইত না বাঁলয়া বালককে উপবাঁত 
ধারন করাইয়া উপয্যন্ত গরুসাম্ধধানে প্রেরণ করা ছইত, এবং বালক যথোচিত 
পাঠসমাপনান্তে 'পিতৃনিকেতনে প্রত্যাগত ছইত। এ [বিষয় বহুৃকালাবধি এ 
দেশল্ছ লোকের চিন্তাতীত হইয়াছে । ইদানীং কেবল ব্রাঙ্গণ হইবার জন্য 
যজ্ঞস[ত্রের প্রয়োজন, ইহাই সকলের বোধ আছে । কিম্তু কাক গৃণয্ত হইলে 
ব্রাহ্মণ নাম ধারণের উপয্ন্ত হওয়া যায়, তাহার গবচার-চক্ষ্‌ এককালে অম্ধ 
হইয়াছে । প্ককালের জ্ঞানলাভের জন্য যে উপনয়নের প্রয়োজন হইত, 
তাহা এই কালে কেবল ঠাকুরপূজা করবার ও ফলাহার লাভের 'নামত্ত 
হইয়াছে । যাহা হউক, স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে উঠলে বালকের মনে যেরপ 
আনন্দ হয়, সেইরংপ উপৰীত হইলে ব্রাক্ধণ হইয়া উচ্চ শ্রেণীতে উঠিব, এই 
ভাবিয়া, বালকের হয়ে আহলাদ উপাচ্ছৃত ছইয়া থাকে। কর্তাদের মহসলমান 
শিক্ষকের প্রাতি অশ্রম্থা জন্মিবাতে, একজন কায়স্থজাতীয় শিক্ষক 'নিয-ন্ত 
কারলেন। তিনি অতি শান্তত্বভাব 'ছিলেন, এবং আমাদের প্রতি সতত সদর 
থাকিতেন, কিন্তু কিিং বায়ঃগ্রস্ত ছিলেন। তাঁহার কৃষ্বণ: প্রযুক্ত আমাকে 
কখন কখন কাঁহতেন যে, “তুমি আঁধক দ'স্ধ পান কারতে পাও বাঁলয়া 
এত গৌরাঙ্গ হইয়াছ। যদি আম অন্তত এক পোয়াও পাই, তথাপি 
গৌরবর্ণ হইতে পারি।' এইরংপে বৃগ্ধিসম্পশ্ধ শিক্ষকের নিকট যেরূপ শিক্ষা 
হইল, তাহা লেখা বাহুল্য । এক বৎসর পরেই তিনি প্রস্থান কারলেন। এবং 
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অপেক্ষাকৃত এক যোগ্যতর ম.সলমান শিক্ষক নিষূত্ত হইলেন। যত দন আমি: 
বাঙ্গালা লেখাপড়া কাঁরতাম, তত দিন প্রায়ই পিতার সাত তাঁতমা গ্রামের 
গোলাবাটীতে থাকতাম । তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় কারতাম, অথচ তাঁহাকে না 
দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। যদি কখন আমাকে সঙ্গে না লইতেন, তবে 
নরস্তর কাঁদিয়া মাতাঠাকুরানণকে আহ্থির করিয়া দিতাম । সুতরাং তিনি 
আমাকে 'পিতার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। এই গোলাবাটী আত সমদ্ধিশালী 
ধছল, এবং তথায় কাঁষিকার্যও বাহুল্য পারমাণে চালিত। 

পূর্বে জ্যেক্ঠতাত মহাশয় এই বিষয়ের তন্বাবধায়ক 'ছিলেন। তান 
রাজবাটণর আমিনীপদে নিধত্ত হইলে 'পতাঠাকুর এই গোলাবাটাঁর কারবারের 
ও কৃষিকারের আভভাবকতা কাঁরতেন। মধ্যমতাত মহাশয় আমাদের 
শাঁকদহ ও ভগবানপুর নামে যে দুই দারপত্তান তালুক 'ছিল ও তাহাতে যে 
নগলকুঠ? ছিল, তাহার তত্বাবধারণে 'নিষযন্ত থাঁকতেন। 

আমার পারস্যাব্দ্যারত করণের দুই বংসর পরে ওস্তাদের সাঁহত উত্ত 
কুঠীতে বংসরের কিয়দংশ কাটাইতাম। বাটা থাকলে পাছে কেবল খেলা 
কারয্লা বেড়াই, এই জন্য আমাদিগকে কুঠী লইয়া যাওয়া হইত। এঁদূই 
তাল্‌কে ইতর জাতি ব্যতীত ভদ্রলোকের বসতি ছিল না। সুতরাং প্রাতবাসী 
কোন বালকের সহিত সাক্ষাৎ হইত না; 'দিবারাঘি বন্দীর ন্যায় কুঠণীতে বদ্ধ 
থাকতাম । পলদশীবলের উভয় পাশ্বে এই দুই গ্রাম অবাচ্ছত। বলের 
ধারে এই কুঠী ছিল, এবং তাহার সম্ম:খে এক বিস্তুত মাঠ দন্ট হইত। যখন 
ব্ধাকালে এই স্াবজ্ভুত ক্ষেত্রে নবীন শ্যামল ধান্যবক্ষরাঁজ শোভা পাইত 
ও খন পবন হিল্লোলে এই সকল নতত্য কারতে থাকত, তখন ক মনোহর 
সোন্দঘ' দষ্ট হইত। অথবা শীতকালে যখন এ মাঠ সর্ধপবক্ষ সমংহে 
আচ্ছাদিত হইত, তখন ফি আশ্চর্য শোভা ধারণ কারত। বোধ হইত, যেন 
সমস্ত ক্ষেত্রে স্বণবক্ষ রোপিত হইয়াছে । কিন্তু ?ি উত্তালতরঞ্গমালাসঞ্কুল 
সাগর সম্লিধানে, কি অত্যুচ্চ শোভনাঁয় শৈলশ:ছ্গে, 'কি বিশাল বৃক্ষ-প্ণ 
রমণণয় গহনকাননে, কি অমরা পুরণসম আত মনোহর নগরে, কোন স্থানেই 
বন্দীর সুখান;ভব হয় না। আমরা একে বালক, তাহাতে বন্দীর ন্যায় অবান্থৃত, 
স্থতরাং আমাদের এ সকল স্বাভাবিক সোদ্দর্ধ সম্দর্শনে সুখলাভ হইবার 
সম্ভাবনা 'কি ছিল, আমরা বাল্যসখাদের সহবাসন্থে বঞ্চিত হইয়া সর্বদাই 
তস্থথে কাল যাপন করিতাম। কত 'দিনে আবার তাহাদের সঙ্গে সুখ ভোগ 
কারব, ইহাই ভাবিয়া 'ন্রমমাণ থাকিতাম । একে পাঠ্যপুস্তক লামাদের 
বাম্বির নিতান্ত অগম্য, তাহার উপর আবার শিক্ষকের অপ্রীতিকর ব্যবহার 
ছিল। লূতরাং যতক্ষণ ওল্তাদ সমণপে থাকিতাম, ততম্ষণ যে আমাদের কি 
কছ্টে বাইত তাহা বণনা বরা বায়না। প্রথমে আমলা সেখ মসলহার্দন 
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সাদীর রচিত পন্দনামা ( উপদেশপস্তক ) নামে নশীতিগর্ভ পদাপুষ্তক 
একথানি পাঠ কার। এখান আতক্ষদ্র ও অতি সরল ভাষায় 'লাখিত। 
ইহার প্রথম অধ্যায়ে ঈম্বর বন্দনা, ২য় অধ্যায়ে আত্মোপদেশ, ৩য় অধ্যায়ে 
দয়ার মাহাতয, ৪থ অধ্যায়ে দানের গণ, ৫ম অধ্যায়ে কুপণতার দোষ, ৬ণ্ঠ 
অধ্যায়ে নগ্রতার গুণ, ৭ম অধ্যায়ে অহত্কারের দোষ, ৮ম অধ্যায়ে 'ব্দ্যার 
মহিমা, ৯ম অধ্যায়ে মসঙ্গত্যাগ, ১০ম অধ্যায়ে স্ববিচার, ১১ শ অধ্যায়ে 
দৌরাত্যের 'নিশ্দা, ১২শ অধ্যায়ে সম্তোষের গণ, ১৩শ অধ্যায়ে লোভের দোষ, 
১৪শ অধ্যায়ে ঈম্বরের বশ্য থাকেন, ১৫শ অধ্যায়ে কৃতজ্ঞতা, ১৬শ অধ্যায়ে 
সত্যের মাহুমা, ১৭শ অধ্যায়ে 'মিথ্যায় অবশ, ১৬শ অধ্যায়ে সংসারের আনিতাতা 
১৯শ অধ্যায়ে সম্পদের অগ্থায়িত্ব, এবং ২০শ অধ্যায়ে সংসারাসান্তর দমন কর্তিত 
হইয়াছে । এই সকল উপদেশ আত সংক্ষেপে ও অতি লরল ভাষায় পারস্য 
বালকবূন্দের নিমিত্ত রচিত হয়। এইর;প সরল ভাষায় রাঁচত বাঙ্গালা ভাষার 
পুস্তক যেরপ বঙ্গীয় বালকের বোধগম্য হয়, সেইরপ এই পন্দনামা পারস্য 
বালকগনের বোধগম্য হইয়া থাকে, কিম্তু [িদেশগয় বালকের এই পস্তিকার 
অথ কির:পে হারয়ঙ্গম হইবে ও তাহার পাঠেই বা গিকলাভ হইবে? কারণ 
তংকালে কোন পারস্য প:স্তকের অর্থ বঙ্গভাষায় খান হইত না। 
উদ-“ভাষায় অর্থাশক্ষার পদ্ধাত 'ছিল। বিশেষত £ বালককে পন্দনামার 
অর্থ অভ্যাস করাইবার প্রথাই ছিল না; কেবল তাহার অবত্ত করান হইতে । 
যাঁদ এই পুস্তিকা বাচ্গালা অর্থের সাহত পড়ান হইত ।॥ তাহা হইলে বালকেরা 
অবশ্যই কিছ উপকার পাইত। 

আমাদের পন্দনামার কিয়দংশ পঠিত ছইলে এ সাদর 'বরচিত গোলেস্তা 
অর্থধ গোলাপ ফুল কানন নামে গ্রছের পাঠারভ হয়। এইথানি গদ্য পদ্য 
রচিত এবং অন্ট অধ্যায়ে িভন্ত। প্রাতি অধ্যায়ে সত্য অসত্য নানাবিধ গল্পে 
1বাবিধ প্রকার সুনীতি প্রদার্শত হইয়াছে | 

উপক্রমপণিকার আরভ পারসারাত্যন্‌সারে প্রথমে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণন, 
তৎপরে মহম্মদ ও পারগ্বরের মাহাত্ম্য কথন, তদনন্তর তবদেশের রাজার যশঃ 
কীর্তন হইয়াছে । তাহার পর রচাঁয়তা এই গ্রন্থরচনার এইরূপ কারণ 'লাখয়া- 
ছেন যে, সংসারে 'লিপ্ত থাকিলে নানাবিধ পাপে ম.খ্ধ হইতে হয়, অতএব নির্জনে 
বসিয়া কেবল ঈমযর-আরাধনায় জীবন-যাপন করিব, একদা এই মনে ভাবিয়া 
গৃহাভ্যন্তরে পরমেশ্যরের চিন্তায় চিত্তাপর্ণ করিলাম । কিছ: দিন পরে আমার 
এক পরম প্রিয্নতর বাস্ধব আমার সাঁহত সাক্ষাৎ কারতে আদিলে ভূতাগণ তাঁহাকে 
অগ্মদের মানাপক অবস্থা ও প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করে। তিনি পরবসপখোর বলে 
তাহাদের নিষেধ না মানিয়া আমার সানিছিত হইলেন, এবং এইরপ মিষ্ট 
ভর্চসনা করিতে লাগিলেন যে, কেবল আত্মোপকার লাভে মন নাবষ্ট' করা, 
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তোমার ন্যায় পণ্ডিতবরের উঁচত হয় না। যাহাতে অনোর উপকার হয় 
তাঁদিষযয়ে তোমার চিত্ত সংযোগ করা কর্তব্য । তোমার মৌন হইয়া থাকা কোনও 
মতেই 'বিধেয় হয় না। 
কাঁহিবার শান্ত তব আছে হে এখন, 
আনন্দে করহ ভাতা কথোপকথন । 
কল্য ঘবে মদত উপনণত হবে, 
কাঁঠন আদেশে তার বাক্যহণন রবে। 
বধূর এই কথা শ্রধণে আমার যেন চক্ষুরুল্সীলন হইল । আমি তাঁহার 
হৃদয়গত ভাবানূসারে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । এই গ্রন্থ অন্ট অধ্যারে 
গবভন্ত। প্রথম অধ্যায়ে রাজচরিল্র, ২য় অধ্যায়ে ফাঁকরের কর্তব্য, ওয় অধ্যায়ে 
সম্তোষের উৎকর্ষ, ৪র্থ অধ্যায়ে মৌনাবলদ্বনের গুণ, ৫ম অধ্যায়ে যৌবন ও 
প্রেম? ৬গ্ঠ অধ্যায়ে বদ্ধাবস্থা, এম অধ্যায়ে 'বিদ্যাশিক্ষার গুণ, এবং ৮ম অধ্যায়ে 
জীবনযাপনের সংপ্রণাল আতি সমন্দররংপে বিবৃত হইয়াছে । প্রথমে আমরা 
এই গ্রচ্থেরও আবাত্ত কারতে থাঁক। 
পরে, এক অধ্যায় পাঠ হইলে পুনরায় প্রথম অধ্যায় হইতে উদ ভাবায় 
ইছার অর্থসাহত অধ্যয়ন কারিতে আরভ্ত কার । দুই অধ্যায় পঠিত হইলে এ 
গ্রচ্থকর্তার (বিরাঁচত বস্তা (সৌরভাধার ) নামে একখানি নখীতসার পদা পুস্তকের 
পাঠারদ্ভ হয়। এই গ্রন্ছসূচনার এইরূপ কারণ প্রদার্শত হইয়াছে যে, আমি 
পাঁথবাঁর অনেক স্থান ভ্রমণ কাঁরয়াছিঃ এবং বহু ব্যান্তর সংসর্গের ফল প্রাপ্ত 
হুইঁয়াছি। 'বিদেশ হইতে প্রত্যামনকালে আত্মীয়হথজনের 'নিমিত্ত কি মিষ্ট দ্রব্য 
লইয়া যাই, মনোমধ্যে এই আলোচনা কারয়া দৌখলাম যে, বাক্যের অপেক্ষা 
1কছই মিষ্টতর দুব্য নাই । অতএব তাঁহাঁদিগফে উপহার 'দিবার জন্য এই বস্তা 
্স্থ রচনা কারলাম। পু 
বস্তা দশ অধ্যায়ে বিভন্ত। ১ম অধ্যায়ে প্রজাপালনার্থে বিচার, উদ্যোগ, 
[ববেচনা, প্রজার রক্ষা, ধমভন়; ২য় অধ্যায়ে ধনবানের সংখসচ্ছন্দতা জন্য 
ঈঞ্বর সমীপে কৃতজ্ঞতা ) ওয় অধ্যায়ে স্বাভাবিক প্রেম ; ৪থ“ অধ্যায়ে বিনয় ; 
গম অধ্যায়ে ঈশ্বরের প্রতি নিভ'র 1 ৬্্ঠ অধ্যায়ে সন্তোষ: এম অধ্যায়ে 
জ্ঞানাজন ) ৬ম অধ্যায়ে স্বাস্থ্য জন্য কৃতজ্ঞতা ; ৯ম অধ্যায়ে অনৃতাপ ও 
সংপথাবলদ্বন , ১০ম অধ্যায়ে ঈম্বরের উপাসনা । গোলেন্তার ন্যায় এই কয়েক 
অধ্যায়েও গঞ্গ উপলক্ষে বিবিধ সদ-পদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 
গোলেন্তা ও বস্তা, উভয় গ্রন্থই অতি উচ্চাঙ্গের ও উচ্চ শ্রেণীর পাঠোপযোগা 
তথাঁপ এই দুই গ্রন্থের অথ" হাদয়ঙ্গম করাইতে পারিলে বালকদের যথেন্ট উপকার 
হইতে পারে। 'বিল্তু উদভাষায় অর্থ শিখাইবার রশীত থাকাতে যথাকন্টিং 
ভাবাজ্জান ব্যতীত বঙ্গীয় বালকগণের ' নীতশিক্ষার কোন ফলই লাভ করিবার 
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সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, পারস্যের ন্যায় উদরভাষাও বালকের বোধগম্য 
হইত না। যাহা হউক, তৎকালে গ্রন্থের আবৃঘ্তি করতে ও উদরুভাষায় তাহার 
অথ বলিতে পারলেই শিক্ষক বা গ্রুজন সম্ভষ্ট হইতেন। পাঠ্য পুস্তকের 
প্রকৃতাথ পঠকের হৃাদয়ঙ্গম হইল কি না, তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য হইত না। 
এবং বালকের সুনীতি শিক্ষা যে 'বদ্যার প্রধান অঙ্গ ইহাও তাঁহারা জ্ঞান 
কারতেন না। কতদনে বালকেরা এই ভাষায় রচনা কাঁরতে পারবে, ইহাই 
কেবল চিন্তা করিতেন। 

বালকেরা গুরুজনের নিকট যে কিছ উপদেশ পাইত, এবং তাঁহাদের যেরপ 
আচার ব্যবহার দোখিত, তাহাই তাহাদের নীতিশিক্ষার প্রধান পুস্তক হইত। 
সুতরাং গৃরুজনের দষ্টান্তের উপর তাহাদের ভাঁবষ্যৎ চারন্রের সণ্ট ও 'স্থাত 
অনেক পারমাণে নির্ভর কারত। এই কারণেই তৎকালে, যে বালকের গ্‌র£জন 
যেরূপ, সে সেইরূপ হইত। কোন কোন বিষয়ে তদানীস্তন লোকের আচরণ 
দেবতার ন্যায় প্রশংসনীয় ছিল, আবার কোন কোন বিষয়ে তাহাদের চরিত্র প্রেতের 
ন্যায় দ্‌ষনীয় দম্ট হইত । দেবভান্ত, 'পিত মাতৃ ভন্ত, ভ্রাত ভাগনী স্নেহ, 
অপত্য গ্নেহ, প্রাতবাসণ ভালবাসা, আতাঁথ সংকার, দান, ক্ষমা ইত্যাঁদ মহং 
[বষয়ে তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল /; আবার 'মিথা কথন, উৎকোচ গ্রহণ, 
ইৃশ্দ্িয় দোষ ইত্যাদি দোষাবছ বিষয়সকল তাঁহদের বিবেচনায় যৎসামান্য পাপ 
বালয়া বোধ হইত । 

গোলেস্ত! বা বস্তার 'কিয়দংশ পাঠ করণানম্তর আম জামেজল কওয়ালিন, 
মতলব এবং জোলেথা নামে গদ্য ও পদ্য প.স্তকসকল পাঁড়তে আরম্ভ করিলাম । 
একজন সলেখক তাঁহার আত্মীয়ত্বজনকে যে সকল পর 'লাখয়াছিলেন, প্রথম 
পুস্তক তৎসমহহের সংকলন। 'দ্বতীয় প.স্তক প্রাসম্ধ আবুন্নল ফজলের পিতা 
মৃুল্সী হাসমরের কতকগুলি পত্রের সংন্রহ । পন্রের রচনাশিক্ষার জন্য প্রথমে 
এই দুই পনন্তক পাঁড়বার প্রয়োজন হইত। তৃতণয় পুস্তক জোলেখাঁতে রাজকন্যা 
জেলেখার ইউসফ নামে ( ইয়াকুবের পুত্র জোসেফ ) আতীয় সম্দর পুরুষের 
প্রেমাভিলাষের উপাখ্যান আছে। নৃপনশ্দিনণ অন্টম বর্ষে ইউসফকে স্বপ্নে 
দেখিয়া পাগলিনী হন। রাজা 'নক্লোজত উপায়সমহ বিফল দেখিয়া শেষে 
তাঁহার পদে ত্ব্ণশঙ্খল দেন। ইউসফ পতার 'প্রয়তম হওয়াতে সহোদরেরা 
1হংসাপরবশ হইয়া অাঁছাকে কোন ছলে কেনান দেশের এক কপের মধো 
[নিক্ষেপ করেন। 

তথা হইতে কোন বাঁণক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বিক্রয়াথ' মিসর নগরে 
আইসে। তধকালে জোলে খাঁ মিসরদেশাধিপাঁতর রাজমন্তী আজিজের পত্রী 
হইয়াছিলেন। তিনি ঘটনাক্রমে ইউসফের রংপদর্শনে তাহাকে আপনার 
মনচোর বলিয়া স্থির করেন। এবং ব্হয মলা দিয়া রয় করিয়া আনেন। 
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তাঁহার সহচরণগণ তদীয় ক্রীতদাসের প্রাতি অতিশয় অন:রাগিনী দৌখয়া তাঁহাকে 
ভরসনা করে । একারণে মশ্রশপত্ণী একদা কৌশলক্লমে তাহা'দিগের কয়েকজনকে 
এক এক লেবু দিয়া তৎসকল বানাইতে আদেশ দেন। তাহারা এই কার্যে 
প্রবৃত্ত হইবামান্ত তিনি ইউসফকে তথায় অনেন। সহচরধরা তাহার অভৃতগপ্ব 
রূপ দর্শনে এককালে মোছিতা হইয়া লেবু কাটিতে আপনাদের হস্ত ক্ষতাবক্ষত 
করে। যাহা হউক, জোলেখা ইউসফকে যতই ভালবাসুন, আর যতই তাহার 
প্রেমাকাধ্ক্ষিনগ হউন, ইউসফের ধম“ অটল 'ছিল। রমণণ মনোরথ পূরণে হতাশ 
হইয়া তাঁহাকে কোন কৌশলে কারারুষ্ধ করেন । ইউসফ বহুকালের পর আপনার 
ণনদেণোষতা প্রমাণপৃবক কারাম-ন্ত হইয়া মম্ত্রী আজজের 'প্রয়পান্ন হন, এবং 
তাঁহার মততুর পর মন্ত্ীপদ লাভ করেন। এদিকে জোলে থ প্রেমে হতাশ 
হইয়া কালে বম্ধা, অম্ধ এবং িথারণণ হন। পাঁরশেষে কোন অলৌ'কিক 
ঘটনায় তিনি যৌবনদশা প:নঃপ্রাপ্ত হইয়া ইউসফের ধমপত্রী হন। 

ক্লমশ £ আমার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বখসর হইল। পর্বে বাঁলক্নাছ,। আমাদের 
কায়চ্ছ শিক্ষককে অনুপযুক্ত দৌঁখয়া কতাঁরা পুনরায় মহদ্মদয় শিক্ষক এক- 
জনকে নযূন্ত করেন। ইহার গুণাগুণের 'িষয় স্মরণ নাই। বোধহয়, 
পুবতন ওস্তাদগণ অপেক্ষা ভাল লোক ছিজেন। সে যাছা হউক, এক্ষণে 
মধ্যম দাদার ববাহ হওয়াতে আমার বিষম 'বপদ উপাস্থিত হইল। তাঁহার ও 
আমার এক পাঠ ছিল। তিন পাঠ্য প.স্তুকের যে অংশ পাঁড়তেন, আমিও সেই 
অংশ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পাঁড়য়া যাইতাম । গ্মরণশান্ত তাঁহার যাদশ ছিল, 
আমার তাদশ ছিল ন।। সুতরাং পাঠের অনেকাংশ আমার মনে থাকিত না। 
তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পাঁড়তাম বলিয়া ওস্তাদ আমার ভুল বুঝতে পারিতেন না। 
[তিনি *বশুরালয়ে গমন কাঁরলে আমার গণ প্রকাশ হইয়া বিড়দ্বনার সীমা 
থাকিবে না, এই ভাবিয়া আমার মনে বিষম উৎকণ্ঠা উপাঁষ্থুত হইল। 'কি 
উপায়ে এই 'বিপদ হইতে মস্ত হইব, 'দিবারাপ্ কেবল এই চিন্তা কারিতে 
'লাগিলাম । পাঁরশেষে এই স্থির কারলাম যে, পাড়ার ছলনা কারলে এই দায় 
হইতে রক্ষা পাইব না। তাঁহার সন্ভাবিত গমনের পবরাল্রিতে আমার গ্লীবার 
পম্চাঙ্ভাগে দংশন-যম্তণা হইতেছে, পিতাকে পুনঃ পুনঃ কছিতে লাগলাম । 
[তিনি আমার যন্ত্রণা যথাথ'ই হইতেছে ভাঁবয়া ঘাড় টিপিতে লাগিলেন। 
বাঁদও তাঁহার 'টপাঁনতে আমার বেদনা অন:ভব হইতে লাগল, তথাপি যেন 
যাতনার নন্যতা হইতেছে, এই ভাব প্রকাশার্থে আঃ! আঃ! করিতে 
লাগিলাম । রানি অধিক ছইলে নিদ্রা আসিয়া সকল চিন্তা ও হশ্মণার শান্তি 
কারল। প্রত্যবে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পাছে বৈদ্য আঁসয়া আমার শরায়ের 
প্রকৃতাবচ্ছা বূঁবিতে পারেন,--এই ভাবনা উপা্থত হইল। বৈদ্যরাজ আসিলেন 
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এরূপ গেলে আর কোনও চিন্তার বিষয় থাকবে ন।। দিবসে অনশনে 
থাকলাম । রান্রতে গান্রের উত্তাপ ও শিরঃপাড়া ইত্যাদি জবরের অনেক লক্ষণ 
প্রকাশ হইল । বোধহয় প্রগাঢ় 'ন্তায় ও অকারণ উপবাসে এই জ্বরের 
আঁবভবি হইল । পরধদবস বৈদ্য আসিয়া কাঁহলেন, স্প্ট জহর হইয়াছে। 
লোকের জবর ত্যাগ হইলে যে রূপ আনন্দ হয়, আমার জবর হওয়ায় সেইরংপ 
আনন্দ হইল । রোগষল্ঘ্রণা, অনশন ও ওষধসেবন কন্ট ইহার যে পাঁরমাণ 
ফল হইবে, তাহা কিছংই মনে পাঁড়ল না। উপান্থত বিপদ হইতে যে রক্ষা 
পাইলাম, এই আনন্দ রসে হদয় আর হইতে লাগল । তদানীস্তন সাধারণ 
বৈদ্যদের মনে এই স্থির ছিল যে, শারপারক অন্থচ্ছদ্দতা না হইলে কেহ বৈদ্যকে 
হাত দেখায় না। জ্ুতরাং কেহ কৃন্রিম অন্রস্থভাব ধারণপূবক তাহাদিগকে হাত 
দেখাইলেই তাঁহারা প্রায়ই কাঁহতেন যে, নাড়ীর কি চাণ্ুল্য হইয়াছে, অদ্য 
আহার কারও না। বোধহয়, তাহারা ভাবিতেন, একদিন অনাহারে থাকিলে 
কোন বিশেষ ক্ষাতি হইবে না। 'কিম্তু যাঁদ নাড়ীর চাণ্ল্য না বাঁলয়া আহার 
করতে বাল, আর পরে জবর হয় । তবে আমাকে মূর্খ চিকিৎসক কাঁহবে। 


কাঁবরাক্ত 'চাকৎসা 0] আমাদের বৈদ্যের নাম নাঁসরাম দত্ত, এবং বাস 
বফনগর। ইনি এখানে একজন সুবিজ্ঞ কবিরাজ বালযা খ্যাত ঠছলেন। ইনি 
আমাদিগকে সম্ভানের ন্যায স্নেহ কারতেন ও বাটীতে পগড়া না থাকলেও 
প্রায়ই একবার আিতেন ৷ সে সময়ে প্রথম দিবসে জবরের কোন ওষধ দেওয়া 
হইত না। বিরেচক ওষধের ব্যবস্থা আত বিরল ছিল। 'বিরেচক ওষধের 
ব্যবগ্থার প্রায় প্রথাই ছিল না। পাকগ্থলণর রস পাঁরপাকাথ" স্রীলোকেরা 
ইন্ুমূল, বৃক্ষের ত্বক ইত্যাঁদ কয়েকটি দ্ুব্য জল-সাহত পেষণ করিয়া 
সেবন করাইতেন। তৎপর 'দিবস হইতে পাঁচন দেওরা হুইত। যদ ৩/৪ 
দিবসের মধ্যে ইহাতেও জহর ত্যাগ না হইত তবে বৈদ্য 'কিণিৎ সামান্য ওষধ 
পদতেন । তাহাতে যাঁদ প্রাতকার না হইত, তবে অল্টাহছ পরে কণ্িং বিশেষ 
উধধের ব্যব্থা হইত 'কিদ্তু পচিনের ব্যবস্থা রহিত হইত না। যদ দ্বাদশ 
দির্বসের মধ্যে রোগের শান্তি না ছইত, অথবা অন্টাহ পরে রোগ ভয়ানক 
আকফার ধারণ করিত, তবে বিষ প্রয়োগ করা হইত। পাঁড়ার অবস্থা অনুসারে 
কখন অন্টাহু মধ্যেও বিষ প্রয়োগ করা হইত । যাবৎ জর থাকিত, তাবংকাল 
ক্ষুধা থাকলে শংক্ক লাজ; পরে লাজান, তৎপরে লাজমণ্ড, তৎপরে মগের 
ডালের যৃষ' 'মিষ্টান্ের মধো বাতাসা ও 'িছার বা চিনি দেওয়া হইত। 
পান'য়ের মধ্যে কেবল 'সম্ধ জল 'ছিল এবং তাহাও কখন বিচ্ত্বক- দিরা 'সিম্থ 
করা হইত। ক্ষুধায় বা তৃফায় নিতান্ত কাতর না হইলে এরপ পথ্য বা পানায় 
দেওয়া হইত না। যে সকল চাকংসা আমি দোথয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহাই 
ধর্ণন করিলাম? 


১৬ আত্মজীবনচরিত 


হোমিওপ্যাথথ চিকিৎসা প্রণালণর সহিত আমাদের বৈদ্যের চিকিৎসার 
তনেক বিষয়ে এঁক্য আছে। উপবাস, ওষধের পরিমাণ ও পথ্যের নিয়ম উভয় 
প্রণালীতে একর;প, কেবল আমাদের পচন বাড়তি ছিল । নানা রোগের নানা- 
প্রকার পাঁচন ব্যবস্থা হইত । পড়ার ন্যনাধিকাতান:সারে দশমংল চতুর্'শ 
অজ্টদশ ইত্যাঁদ নানাবিধ পাঁচনের ব্যবস্থা হুইত। বিরেচন আবশ্যক হইলে 
আরকা'দ পাঁচন দেওয়া হইত। "চিকিৎসার প্রণালশ যেরূপই হউক, তৎকালে 
প্রায় অষ্টাহ মধ্যে জবর ত্যাগ কারত। কিম্তু পিপাসায় ও ক্ষুধায় যে কম্ট বোধ 
হইত, তাহা ব্ন্ত করা যায় না। 

তফকা-কম্ট [] পশ্চাল্লিখিত দংইটি বিষয়ে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, 
পুবকালণন বৈদা চিকিৎসায় রোগীর কি কষ্ট হইত ও কত আনন্ট ঘ'টিত। 
প্রায় ৬০ ফি ৭০ বংসর পার্কে নবদ্বীপের রাজসংসারের ন্যায় পঞ্চানন নামক 
একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ধমণানঞ্ঠ বৈদ্য ছিলেন । একদা তাঁহার আঁত প্রবল 
জহর হইয়া 'পিপাসায় প্রাণ ওজ্ঠাগত হয় । গিনি ইচ্ছামত জলপান কাঁরতে না 
পাইয়া মলত্যাগের ছল কাঁরয়া পাইথানায় যান এবং সেখানে বাঁসয়া একটা 
গর্তের অপাবন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর জল একগাড়্‌ পান করেন। সেসময়ে তাহার 
হতাহিত বা ধর্ম জ্ঞান কছমান্ত ছিল না। 

কুলীনকন্যা 7] আর একটি এমন শোচনীয় ব্যাপার ঘটে, যে তাছা অদ্যাপ 
মামার স্মৃতির হইলে আমার হাদয় িদীণ“ হয়। আমার একটি ভাগনণর ও 
কটি ভাগিনেয়ীর এক সময়ে জহর হয় । শেষোন্তাঁটর বয়স ৪ কি & বংসর। 
সাঁট একে দুভগগা কুলীন দ]হতা তাহার উপর আবার তিন ভাঁগনেয়ের 
চনিষ্ঠা । ভাগনের একে কুলীন পুত্র বলিয়া আঁতি আদরের ধন, তাহার উপর 
মাবার তিন সহোদরের মধ্যে তিনি মানত জীবত। সুতরাং সেহাটর প্রাত 
দকলের অধিক মনোযোগ ছিল। প্রবল জহর তাড়নায় অত্যন্ত তৃষ্ণা হওয়াতে 
বালিকা ক্রমাগত জল চাহিয়াছিল। কিন্তু শেষ রান্র বালিয়া কিছুমাত্র জল 
দওয়া হয় নাই। প্রভাত হইলেও বৈদোর প্রতীক্ষায় জল দেওয়া হইল না। বেলা 
গার দণ্ডের সময় বৈদ্য 'পিতাম্বর কাঁবরাজ আসিয়া বালক বালিকার নাড়শ 
দাথয়া ওধধ দিয়া গেলেন। বালা যতবারই জল চাহল, ততবারেই ওষধ 
দয়া জল 'দিতোছ প্রবোধ দেওয়া হইল । প্রথমে পাত্রকে ওষধ সেবন করান 
[ইল, তৎপরে কন্যার মৃখে ওধধ দিতে বাইয়া দ্ট হইল যে, তাঁহার ওষধ 
সবনের শান্ত জন্মের মত রহিত হইয়াছে । আমি তৎকালে তথায় দণ্ডায়মান 
ছলাম, এবং বালিকাও জল জল বালতেছে, তাহাও শহনিতেছিলাম । সে 
ময় আমার বয়স ১৩ কি ১৪ বসর । তথাপি তাহার অবন্থা বুঝবার জন্য 
চাহার গান স্পর্শ করিলাম এবং নাড়' দেখিলাম । গান্রের বিলক্ষণ উত্তাপ 
গাছে, কিন্তু নাড়শ. 'কিছ-মাগ্ বোধ হইল না তখকালে পিতা বা অগ্রজ মহাশয় 


আত্মজণবনচারত ১৭ 


কেহ তথায় ছিলেন না। স:তরাং আমিই তাহাকে লইয়া বাহিরে গমনপূব'ক 
বোধন বিজ্ববক্ষে তলায় ক্োড়ে কাঁরয়া বসিলাম ৷ কিন্তু যতক্ষণ তাহার শরণরে 
উত্তাপ থাকল, ততক্ষণ আম তাহাকে ভাঁমশায়ী করতে পারিলাম না। বৈদ্য 
যখন তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাহার মৃত্যুর কোন পূ্বলক্ষণ দম্ট হয় 
নাই, এবং তাহার পরেও অর্ধঘপ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটিবার উপয্স্ত কোন উপদুব 
দেখা যায় নাই। কেবল জল জল যে শন্দব কাঁরতোঁছল, তাহাই রাহত হইয়াছিল । 
আমার বোধ হয় যে, ম-ত্যুর ৫ মিনিট পূর্বেও তাহাকে কি জল দিলে আর 
এই দূর্ঘটনা হইত না। ইটি বালিকা না হইয়া বদ বালক হুইত, তবে বোধ হয় 
যে, তাহার 'পিতামাতার ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের শোকের সীমা থাকত না। 
ধন্য কোৌলান্য ! তোমার অত্যাচারে বঙ্গের অধিকাংশ প্রদেশে যে অস্থাভাবিক ও 
নৃশংস ব্যাপার ঘঁটিয়াছে ও অদ্যাপিও ঘটিতেছে, তাহা কি মহসলমান, কি 
মহারাণ্দ্রীয়, কাহার দ্বারায় সম্পাঁদত হয় নাই। এই দঃখাবহ ঘটনার মূল- 
দেশের লোকের বা বৈদ্যের মংর্খতা তত দূর নহে, যতদ্‌র কোলণন্যের । কারণ 
এট যাঁদ কুলশন বালা না হইয়া কুলঈন বালক হইত, তাহা হইলে তাহার যে 
প্রকার অসহ্য তৃষ্ণা হইয়াছিল, তাহাকেই অগ্নে ওষধ দিয়া জল দেওয়া হইত। 

কুন্সিমজহরে সম্কট [2 'চাকৎসার দোষেই ছউক, বা পড়ার গাঁতক্রমেই 
ইউক, আমার জহর ভ্রমশঃ ভয়ানক আকার ধারণ করিল। অল্টাদশ দিবসে 
আমার চৈতন্য হইলে দেখিলাম, আমার তা ও মধ্যম জ্োম্ঠতাত মহাশয় 
আমার শয্যার উভয় পাশ্বে বাঁসয়া আছেন, এবং সজল নয়নে একদ-ছ্টিতে 
আমার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। বেলা ৪ দণ্ড আছে। জোঠা মহাশয় 
পিতাকে বলিলেন যে, “কোন ভয়ের বিষয় নাই, তুমি আহার ফরগে । তৎকালে 
আমার মনের ভাব 'কিরংপ ছিল, তাহা স্মরণ নাই) ঘবাঁবংশ 'দিবসে অন্ন পথ্য 
পাইলাম। একে অতিশয় দুবল ছিলাম, তাহার উপর জর আটবিয়া গেল, 
সুতরাং আমার পড়াশুনা আপাতত £ স্থগিত থাকিল। এত যে কেশ পাইলাম 
ও পাইতে থাঁফিলাম, থাপ িছমান্র অনৃতাপ বা দ:ঃখ হইল না। 


ভীষণ শিক্ষা পদ্ধতি 2 হায়! সে সময় শিক্ষার কি ভয়াবহ বিকৃত 
প্রণালী ছিল। শিক্ষকের আলয়ে না যাইবার নিমিত্ত যমালয়ে যাইতে প্রচ্তুত 
হইয়াছিলাম । গুরুমহাশয় ও ওল্তাদীজ, উভয়েই কৃতান্ত অপেক্ষাও ভয়ানক 
ছিলেন। পাঠশালায় যেমন প্রথমেই নীরস ও কঠিন অঞ্কবিদ্যা শিখাইবার 
রাত (ছিল, মকতবেও তেমনই বালব্াদ্ধর অগম্য পূম্তক সকল ব্যবহত হইত। 
উভয় গ্থলেই ছাব্রগণ শিক্ষকের ইচ্ছানূরূপ শিক্ষা করতে না পারিলে বা পঠিত 
[বিষয় বিস্ম-ত হইলে, আত নিদ'য়রংপে তিরক্কৃত বা গ্রহারিত হইত । শিক্ষাতে 
তাছাদের মনোযোগ নাই, ইহাই শিক্ষক ও গুরংজন বিবেচনা করিতেন, এবং 
কেবলমান্ত পাড়ন ছারা তাহাদিগকে শিক্ষায় আবিষ্ট করাইতে প্রবন্ধে হইতেন। 

হ্‌ 
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িন্তু তাহারা 1ক জন্যে শিক্ষায় বিমুখ থাকত, তাহার প্রকৃত কারণ বুবিতে 
একবারও চেন্টা কারতেন না। শ্নিয়াছি, গুরু মহাশয়ের ভয়ে এক বালক 
খর্জর বক্ষে আরোহণ কাঁরয়াছিল। গূরুমহাশয়ের কোন কোন পড়:ল্লা বাইয়া 
তাহাকে নামাইবার 'নামত্ত লোষ্ট প্রহার কারতে লাগিল, বালক নর:পায় দোখয়া 
আত কাতরত্বরে কাঁহল, “হে ঈশ্বর | যাঁদ তুমি খেজ:রের কাঁটায় আমার চক্ষ, 
দুইটি অম্ধ কাঁরয়া দাও, তবে আর আমায় পাঠশালায় বাইতে হয় না॥ যে 
লেখাপড়ার জন্য ইদানীস্তন শিশুগণ পন্ড আগ্রহ করে, শিক্ষা প্রণালীর দোষে 
সেই লেখাপড়ার ভয়ে ১২ / ১৩ বৎসরের বালকেরাও প্রাণত্যাগগ করিবার ও 
অন্ধ হইবার বাঞ্ছা কারত। 
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বরস ১৩ হইতে ১৬ বংসর [7] আমি ভ্রয়োদশ বর্ষে উপনাত হইলে 
সোভাগাক্রমে আমার মাতুল মহাশয় আমাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ কাঁরলেন। 
তিনি পারস্য ভাষায় আত সংপণ্ডিত ছিলেন, ও শিক্ষাপ্রণালী সচার/রযপে 
জানিতেন। তাঁহার উপদেশ প্রভাবে আমার শারশীরক ও মানাসক ভাবের 
অনেক পারবর্তন হইল। আম বাল্যাবাঁধ প্রায় প্রাত বৎসরের কার্তক মাসে 
জবরাক্রাম্ত হইয়া মাঘ মাস পধস্ত কষ্ট ভোগ কারতাম । তান আমার 
আহারের নতন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং যেরূপে পাঠে আমার মনোনিবেশ 
হয়, তাহার যত্র করিতে লাগিলেন ॥। অতি অঙ্গকাল মধ্যে আমার সন্ছে ও 
সবল শরীর হুইল, এবং পাঠেও গবলক্ষণ মন লাগিল। তানও গ্রন্থের অর্থ 
উ্হভাষায় অভ্যাস করাইতেন, কম্তু অগ্নে তাহা বঙ্গভাষায় আমাদের হাদয়ঙ্গম 
কাঁরয়া দিতেন। জ্যেম্ঠতাত মহাশয় একখান পসম্তক ক্রয় কাঁরয়া 'দিয়া মধ্যম 
দাদাকে ও আমাকে পাঁড়তে বাঁলতেন, বস্তুত £ সে পম্তকে আমার কোন আঁধকার 
হইত না, মধ্যম দাদার 'নকটেই তাহা থাঁকিত। মাতুল মহাশয় আমার এই 
অসুগম দেখিয়া দুই একথানি প্যস্তক 'লাখয়া দিতেন। 'কিছুকালের মধ্যে 
আমি বিশেষ শ্রম ও বত্বপৃবক 'লাখতে অভ্যাস কয়া 'নিজেই পাঠ্য 
পুস্তকসকল নকল কাঁরতে লাগলাম । ইহাতে আমার বশেষ ফল লাভ হইল । 
লিখন পঠন উভয়েই আমার আয়ত্ত জাম্মল। মাতুল মহাশর প্রথমে আমাকে 
ইয়ার মহম্মদ আলমাগর, সেকম্দরনামা এবং মিজান অধ্যয়ন কাঁরতে দেন। 
এই সকল পবৃস্তকের কতকাংশ পাঠিত হইলে ক্রমশ £ বাহারদানেশ, আল্লাসি 
জহর, আসাঁফ উরাফ জাহর, হাফেজ এবং মোনশব এই কয়েকখান গ্রন্থ 
পাঠে নিষন্ত করেন। যে সময় 'দিজ্লশীর সম্রাট আওরঙগজেবের পৃতপৌন্রাদগের 
মধ্যে সাম্রাজ্য অধিকারের জন্য যৃষ্ধ হয়, সেই সময় আঁজমস্মানের পক্ষীয় 
একজন আমির আপন আত্মীয়স্বজন প্রভীতকে যে সকল পন্র লেখেন, তাহারই 
কতকগ্ুল পত্রের সংকলনে ইয়ার মহম্মদ গ্রপ্থ প্রস্তুত হয়। ইহাতে এ 
যৃঞ্খসংক্রান্ত অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারা বায়, িকন্তু পাঠকগণ শুম্ধ পনের 
রচনা শিক্ষার নামত ইহা পাঠ কাঁরতেন । আওরঙ্গজেব যে সকল পন্র স্বীয় 
পুল্রপৌত ও অত্মীয়স্বজনকে 'লাখরাছিলেন, তাহার মধ্যে কতকগাঁল 
গলাপ একন্র কারয়া, একজন সম্রাটের পর্বনামে এই আলমগির গ্রন্থ প্রণয়ন 
কাঁরয়াছেন। এই সকল পত্রে সম্রাটের চাঁরম্লের ও হাদয়ের অনেক পরিচয় পাওয়া 
যার । এ পুন্তক রচনা শিক্ষার জন্য পঠিত হইত । 
 দেকম্বরনামা পদ্যকাব্য | ইহা বাররসে পারপণ। পারস্য সম্রাট 
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দারার পাঁহত সেকন্দরের যে যুদ্ধ ও সাঁম্ধ হয়ঃ তাহা অত্যুজ্জবলরহপে বার্ণত 
হইয়াছে, এবং গ্রম্থকত্ণ তাহাতে যথেন্ট কাব্যশন্ত প্রকাশ করিয়্াছেন। ইহার, 
রচাঁয়তার নাম সওনানা নেজাম। অন্যান্য ভাষার বারকাব্য পাঠে যেরংপ, 
উপকার ও আনন্দ লাভ হয়ঃ ইহাতেও সেইরূপ লাভ হইয়া থাকে । মিজান, 
আরব্যভাষার ব্যাকরণের প্রথম ভাগ। 

বাহার দানেশ বৃহৎ গদ্যকাবা। একটি মূল উপন্যাসের বহ; শাখা। 
উপন্যাস যোজনা করিয়া আরব্য উপন্যাসের ন্যায় এই গ্রন্থ রচিত ছইয়়াছে। 
ম[লোপন্যাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে কোন রাজপননতর এক তুতী পক্ষীর 
বাচনিক অসামান্য রূপলাবণাসম্পন্লা এক রাজকন্যার কথা শ্রবণে তাহার, 
প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হন। রাজা প্রথমতঃ সদহপদেশ হারা পত্রের 
প্রেম-রোগের শাস্তিকরণে প্রসিদ্ধ পণশ্ডিতগণকে নিযূন্ত করেন। তাঁহাদের যত 
বিফল হইলে রাজকুমারকে নারীজাতির অসতীত্ব ও বি"বাসঘাতকতা প্রভাতি 
নিদ্দনীয় চরিতের উপাখ্যান শুনাইতে তাঁহার বয়স্যদিগকে আদেশ দেন। 
[কিছুতেই উপকার না হওয়াতে, পাঁরশেষে রাজা উত্ত রাজকুমারণীর পিতাকে 
রাজনাম্দনপর সাহত রাজপ্ন্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পন্র লেখেন। ইহাও 
[নস্ফল হইয়া যায়। অবশেষে রাজতনয় সম্যাসীর বেশে দেশত্যাগণী হন ।. 
উপারউত্ত তুতণ মান্ত তাঁহার লঙ্গী ছিল। এই পক্ষীর মন্তরণানৃসারে বাদনের 
পর কোন দিম্ধৃতটন্থ 'নিবিড় অরণ্যমধ্যে এক তাপসের কুটীরে উপনণত হন। 
তথায় একটি সারসপক্ষী 'ছিল। সে রাজপুত্রের দ:ঃখের বিবরণ শুনিয়া / 
কোন 'বিষয়ের আদ্যন্ত না জানিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে যে ফল উৎপন হয় 
তাঁহষয়ক অনেক গ্যাল উপাখ্যান বলে। যাহা হউক, বহঅলোকক ঘটনার 
পর রাজনন্দন রাজনদ্দিনীর লমীপস্থ হন, এবং পূর্ণমনোরথ হইয়া রাজকুমারণর 
সহিত বাট প্রত্যাগমন করেন। মুল গঞ্জ ও সারস বর্ণিত গঙ্গনিচয় যেমন 
সম্দর, নারণনিম্দার কাহিনীগুলি তেমনি জঘন্য । শেষোস্ত গঙ্গের ন্যায় 
অগ্লীল গঞ্গ এই ভাষায় বা অন্য কোন ভাষার গ্রন্থে আছে কিনা লন্দেহস্থল।. 
ইছা বালকের পাঠ্য পুস্তক হওয়ার যোগ্য কোন মতেই নয়। 

আল্লাসি গ্রন্থের মর্ম 2 আঙ্লাসি গ্রে তিন অধ্যায় আছে। প্রথম 
অধ্যায়ে সম্মাট আকবর 'ভাবদেশীয় কয়েক রাজাকে আপনার সংসারের বিবরণ, 
প্রীত প্রধান প্রধান মন্ত্রশীদগকে যে সকল পন্প 'লাখয়াছিলেন, তাহার 
কয়েকখানি সংকলিত আছে; িতাঁর অধ্যায়ে আবওল ফজলের অনেকগুলি 
পন্প আছে) তৃতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য বিষয় লাখিত হইয়াছে । উপারউ্ত পত্রের 
অধ্যে আকবর যে দৃইখানি তুরাখদেশাধিপতিকে লেখেন, তাহাতে প্রকাশ 
গাছে যে শেযোন্ত অধিপাঁত প্রথমোন্তকে 'লাখযাছিলেন বে, “আপনি বিধমশ 
হইয়াছেন, অতএব আপনার পাছত শ্রার কোন সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই। 
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'মাকবর ইহার উত্তর এই লিখেন যে, 'আপানি আমার বিধম হওয়ার কথা যাহা 
আমার শত্রুর নিকট শুনিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক । লোকে কি না বাঁলয়া 
'থাকে। তাহারা যখন ঈশ্বরকে জম্মাবাশন্ট বাঁলয়াছে এবং মহম্মদকে কুক 
বালয়াছে, তখন আমাকে নাস্তিক বাঁলবে, ইহার আশ্চর্য কি? যাহা হউক; 
যাহাদের হাদয়ে বুদ্ধির ছায়া মান্র পাঁড়য়াছে, তাহাদের যে কথা প্রত্যয় ছইবার 
নয়, তাহা আপনার ন্যায় উচ্চপদস্থ ও ঈশ্বরের প্রাতীনাধস্বরপ ব্যান্তর 'বধ্বাস্য 
জ্ঞান হওয়া অতীব আক্ষেপের ও আশ্চর্যের বষয়। আমি 'হন্দ:দিগের মীম্দির- 
সকল মসজিদে পরিণত করিয়াছি, এবং যেখানে পৌতাঁলকদের শঙ্খধাঁন হইতে 
ছিল, সেখানে মসলমানাঁদগ্ের নোমাজের ধৰানতে প্রাতধবাঁনত করাইর্লাছ ।" 

অন্য মহসলগান রাজাদের কোপের ভয়ে অথবা তাহাদের সম্তোষের জন্য 
আকবর যাহাই 'লিখংন, তানি মহণ্মদীয় ধর্মের পক্ষপাতা 'ছিলেন না, তাহা 
উপারউন্ত পল্লে কৈফিয়ং তলপ হওয়াতে 'বিলক্ষণর্‌পে প্রকাশ পাইয়াছে। আর 
হিম্দহধমের শ্রেষ্ভতা ত্বণকার কর€ন বা না করুন, তাহার প্রতি যে তাঁহার অশ্রচ্ধা 
ছিল না, তাহাও জানা গিয়াছে; তবে এমন হইতে পারে যে, তাঁছার কোন ধম'ই 
'ঈম্বরের প্রণীত বাঁলয়া 'িধ্বাস ছিল না। যাহা হউক, তান 'হম্দধর্মের 
িরোধশী না থাকাতেই, এই স্তাবস্তুত ভারতবর্ষের এক আঁহ্বতায় রাজা হইয়া 
ছিলেন। যাঁদ তাঁহার অধন্তন সমস্ত পুরুষেরা তাঁহার প্রদার্শত পথগামণ 
'হুইতেন, তবে আর তাঁহার বংশের এরপ অবস্থা হইত না, আওরঙ্গজেবের হিম্দু 
ধম" ?নপীড়নেই তাঁহার বংশের অধঃপতনের মূল স্থাপন হইয়াছিল । 


হাফেজ ও আসফি প্রভৃতি গ্রছের রচনাপ্রণালী [0 আল্লাপি গ্রন্থ পাঠের পর 
জহর ও তোগরা নামে যে দইখান পত্স্তক পাঠ করি, তাহাতে কি 'ক বিষয় 
বার্ণত আছে, তাহা আর এক্ষণে স্মরণ হয় না। এই দইখানি গদ্যকাব্য এবং 
এই দুইয়ের একথানিতে কাশ্মীরের শোভার অনেক বর্ণনা আছে। এইমান 
জ্সাতিরড় হয়। এই প্যস্তক পাঠেই আমি কাণ্মীর দর্শনের জন্য উৎসুক হই । 
'ইহা যথাঙ্থানে বিবৃত হইবে। আসফি উরাফ জাহর এবং হাফেজ পদ্য গ্রন্থ। 
ইহাকে খণ্ডকাব্য বা গাঁথা বলা যাইতে পারে । কারণ, এইসকল গ্রন্থের বিশেষতঃ 
আসাফ ও হাফেজের অনেক কাঁবতা সঙ্গীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরপ 
গ্রন্থের রচনাপ্রণালণী সংস্কৃত, বাঙ্গালা বা ইংরেজী ভাষায় দণ্ট ছয় না। এসকল 
প্লছের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে দুই হইতে সপ্তদশ সংখ্যা পর্যন্ত কাঁবতা সচরাচর দেখা 
যার । বোধ হয়, এজনা কোনও পদ্ধতি নাই ) আর প্রত্যেক অধ্যায়ে এইরপ 
অনেক পারচ্ছেদ? বোধ হয়, ইহাও কোন নিয়মবন্ধ নহে । প্রত্যেক পারিচ্ছেদের 
প্রথম কবিতার দই চরণের শেষে যে শব্দ থাকে, তাহা বাঙ্গালা ভাষার মিনার 
'পর়ার ছন্দের ন্যায় পরস্পর মিল থাকে। 'কিম্তু দ্বিতীয় কবিতার বা তাহার 
“পরবতর্ঁ কাঁবতার উভয় চরণের শেষে আর এরপ এঁক্য থাকে না। কেবল 
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প্রথম কধিতার শেষ শব্দের সাঁছত মিল থাকে ; আর প্রত্যেক পারচ্ছেদের শেষ, 
কবিতায় আমাদের প্‌বর্তন কাঁবগণের প্রথামত কবর নামের ভাঁণতা দেওয়া হয়; 
এবং এইরংপ কতকগুলি পারচ্ছেদে এক এক অধ্যায় সমাপ্ত হয় । আর বাঙ্গালা 
যেমন সর্বপ্রথম শব্দের আদিতে ক অক্ষর আরম্ভ কাঁরয়া ক্ষ অক্ষরে শেষ হয়, 
সেইরূপ ইহার প্রথম অধ্যায়ের সকল পারচ্ছেদের সকল কাঁবতার শেষে এই 
ভাষার যে শব্দের শেষে আদ্যক্ষর অনেক থাকে, তাহাই দেওয়া হয় । 'ছিতীয় 
অধ্যায়ের সকল পারচ্ছেদের সকল কাঁবতার আঁন্তমে যে শব্দের শেষ “বে অক্ষরে 
হয়, তাহাই দেওয়া হইয়া থাকে । এইরংপ ক্রমান্বয়ে সকল অক্ষরে কাঁবতা 
হইলে গ্রন্থ শেষ হয়। এইরংপ গ্রন্থের এক কবিতার ভাবের সাহত ছ্বিতীয় বা 
তাহার পরব কোন কাঁবতার সম্বম্ধ নাই । 

প্রত্যেক কাঁবতারই ত্বত্ত ভাব। আর একটি দেখা যায় যে, এইরূপ সকল 
গ্রন্থের কাঁবতায় প্রেমভাব 'ভিন্ন প্রায় ভন্তিভাব নাই। আমাদের দেশের গ্রন্থে 
যেমন ঈশ্বরকে কথন মাত লম্বোধন কখন পতি সম্বোধন হইয়া থাকে, সেইরপ 
এই প্রণালণর গ্রছ্ছে দন্ট হয় না। প্রেমাবহবল নায়ক স্বণয় প্রাণাধিকা প্রণায়নীর 
প্রতি যেরূপ প্রেম প্রকাশ করে, সেইরূপ ভাব এইসকল গ্রে বাঁণণত হইয়াছে । 
ইহার সকল গ্থানেই ঈশ্বর প্রর্ণায়নণ বলিয়া সন্বোধিত হইয়াছেন । বোধ হর, 
মহুসলমানদিগের মনে এই 'চ্থর গগম্ধান্ত আছে যে, শ্রদ্ধাস্পদ ও ভন্তভাজন 
গুরুজনের প্রতি যান যতদরই ভান্ত প্রকাশ করুন, ফিম্তু রমণাপ্রেমে তান 
যত দর মজবেন, গৃর:জনের ভান্ততে ততদংরই কখন মাঁজবেন না / আর প্রেমের, 
জন্য লোকে যেপ্রকার পাগল হয়, ভান্তর জন্য সেপ্রকার হয় না। 

মনশব গ্রন্থ সেখ সাদর কৃত আরব্য ব্যাকরণের দ্বিতীয় ভাগ । পারস্য 
ভাষায় কোন ব্যাকরণ পর্বে এদেশে প্রচালত ছিল না। এ ভাষা এতই সহজ 
যে, তাহা পাঁড়বারও বিশেষ প্রয়োজন হইত না। বিনা ব্যাকরণে লেখাপড়া 
চাঁলিত। যাহার এ 'বদ্যায় ব্যৎপাত্ত লাভের ইচ্ছা হইত, তিনি আরব্য 
ব্যাকরণ পাঁড়তেন। আমাদের পাঠারচ্ভের 'কাঁ্ৎ প্‌বে কোন সাহেবের 
আদেশানহসারে চাছার গোলজার নামে একথানি পারস্য ব্যাকরণ প্রস্তুত হয়। 

মাতুল মহাশয়ের আরও কয়েকজন ছাত্র হুইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে 
আমাদের ভাগিনেয় সম্পকর্ধয় কার্তিকেয়চদ্দ্র লাহড়ীর সহিত আমার অত্যন্ত 
সৌছাদ' জন্মে । 

যদিও তংকালে আমাদের সম্পাততর অবনাত হইতোছিল, তথাপি কর্তারা 
আমদানে কাতর ছইতেন না। আমরা পূববাহেন বেলা তৃত"য় প্রহর হইতে সন্ধ্যা 
পর্যন্ত এবং স্্যা হইতে রানি দেড় প্রহর পর্যন্ত মাতুল সন্মিধানে পাড়িতাম । 
তাহার পর আমি ও আর একজন ছাত্র রাষ্ডি তৃতীয় প্রহর পন্ড পাঠ কারতাম 
ও হদলন্তর পৃজার, ফোঠাতেই শয়ন কাঁরতাম। বৃহম্পাঁতবারে ও শক্রবারে, 
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নূতন পাঠ হইত না। বৃহষ্পাঁতবারের বৈকাল হইতে শরুবারের প্রান 
পর্যন্ত পাঠ এককালে 'নাঁষম্ধ ছিল । বৃহস্পাতিবারের বৈকালে প্রায়ই আমরা 
কফনগরে আসতাম । 

আমাদের অবস্থার ভবনাত | এক বৎসর পরে আমাদের অবাশিষ্ট বভবের 
এককালে অবনাঁত হুইল । আমাদের যে দুই দরপওনি তালুক ও এক নীলের 
কুঠী ছিল, তৎসম.দয় লইবার নিমিত্ত খাল বোয়ালণয়ার নীলকুঠশর অধিকার? 
ফান-সিস্‌ হ্যারিক সাহেব আমাকের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার কারতে আরম্ভ 
কারল। কিছুদিন পরে তাহার সাঁহত একটি হাঙ্গাম হুইয়া এক ফৌজদারণ 
মোকদ'মা উপস্থিত হইল, এবং ম্যাজন্টেটে সাহেব তাহার শ্বপক্ষ হওয়াতে 
পারশেষে তাল্‌ক ও কৃঠী নীলকরের 'নিকট বিক্রয় কারতে হইল । 

দহঃসময় উপাস্থত হইলে যে 'বাবিধ বিপদ দেখা দেয়, আমাদের তৎকালণীন 
, অবস্থা তাহার 'বিলক্ষণ দন্টান্তগ্থল। এ সময় আমাদের বহুল 'নিঙ্কর ভা 
যাহা পুরুষানুক্রমে সংসারের বহু সাহাযা করিতোঁছল, তাহা গবণ“মেন্ট আসম্ধ 
বৃত্ত বাঁলয়া আত্মসাৎ কারলেন। দশ বারাট গোলাবাটণতে অনেক টাকার 
ধান্য আছে, কর্তাদের এইরূপ বোধ ছিল । 'কিম্তু এক্ষণে অনহসম্ধানে জানিতে 
পারিলেন যে, কতক ধান্য গোমস্তাগণ হরণ কাঁরয়াছে, কতক অন.পয্ত 
অধমর্ণকে ধাণ দেওয়াতে পুনঃ প্রাপ্ত হইবার অন:পায় হইয়াছে ৷ কর্তারা তাল, 
কৃঠী ধান্য, বৃত্ত সকলেতেই এককালে বশ্চিত হইলেন । যে যংকিপিং সম্পান্তি 
থাকল, তাহাতে সংসারযাণ্লা নিবাহ করা অতি কষ্টকর হইল । কতাদের 
তৎকালীন অবস্থা মনে পাঁড়লে অদ্যাঁপ হৃদয় বিদীণ“ হয়। যাহারা দোল 
দগেধিসব নিত্যনোমাত্িক সমস্ত ক্রিয়া কত বাহুল্য আঁতাঁথসেবা, অকাতরে দান, 
আত্মীয়ত্বজনের উপকার বাল্যকালাবধি করিয়া আঙতোছলেন, তাহাদের আজ 
নিজের পারিবারিক প্রয়োজনীয় ব্যয় সম্পাদন করাও দ:ঘ্কর হুইল। প্রায় সকল 
হিন্দু পারবারের মধ্যে দ-ম্ট হয় যে, যাবৎ অবস্থা উন্নত থাকে, তাবং পারবার 
গণের মধ্যে 'বিলক্ষণ মুহদ্ভাব থাকে, 'কিম্তু যেই অবস্থা অবনত হইতে আরঙ্ভ 
হয়, অমনই কলহ উপস্থিত হইয়া 'বিচ্ছেদের সান্রপাত করে। 

হন্দ-পারবারগণের বিচ্ছেদের কারণ 1] বাটীর গহিণণীরা এই বিচ্ছেদের 
প্রধান প্রবর্তক হন। কতাঁদের মধ্যে যতই চ্ন্হে ভাব থাকুক, কন্র্ণরা ইচ্ছা 
করিলেই গৃহ ভাঙ্গতে পারেন। বিশেষতঃ যেখানে সকল সহোদরের উপার্জন 
ক্ষমতা সমান নয়, সেখানে আবিলগ্বেই গৃহাবচ্ছেদের আগমন হয় । উপাজন- 
ক্ষম ব্যান্তর গৃঁছণণ ভাবেন যে, স্বামণ এত পার্রম কাঁরয়া ধন আহরণ করিবেন, 
আর তাঁহার ভ্রাতারা বসিয়া থাইবেন, ইহা কোন মতেই সহনীয় নয়। তিনি 
প্রথমে পাঁতর ভ্রাতৃপত্ণীদের সাহত অকারণ কলহ কারতে আরম্ভ করেন, ও 
মমন্স্তিক কথাসকল কছিতে থাকেন। ক্তমশঃ ভ্রাতৃপক্ষীরাও নিতান্ত বািত 


২৪ আত্জীবনচারত 


হাদয় ছইয়া ভাবেন যে এবন্তুণা অপেক্ষা 'ভিক্ষোপজ্জীব হওয়াও ভাল। 
সহোদরগণ পাঁরশেষে ক্তীদের উত্তেজনায় পৃথক হইতে প্রবন্তে হন । 

পরবে বলিয়াছি, জ্যোত্ঠতাত মহাশয় রাজবাটণীতে কম: করিতেন । এবং 
মধামতাত মহাশরর তাল্‌কের ও কুঠীর কার্ষে 'নিযুন্ত থাঁকতেন। সুতরাং 
তাহাদের হচ্তে কিষ্সিং সণ্ণিত ধন ছিল । পিতাঠাকুর প্রায়ই বাটিতে থাঁকিতেন, 
সুতরাং তাঁহার হুচ্তে ধনাগমের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আবার তাঁহারই 
পারবার সকলের অপেক্ষা অধিক ছিল। পর্বে বাঁলয়াছ যে, এক পত্র ও 
তিন কন্যার পর আমার জন্ম ছয় । আমার পরে তার আর পাঁচ কন্যা জন্মে 
ইহার মধ্যে 'তিনটার শৈশবাবস্থায় মৃত্যু হয় । অগ্রজের ও জ্যেক্ঠা তিন ভক্নীর 
বিবাহ ছইয়াছিল। ভদ্নীপাঁত তিনজনই প্রায় আমাদের বাটাঁতে থাঁকিতেন। 
তহ্যতীত তাঁহাদের আত্মীয়ন্বজন এবং আমাদের অন্যান্য কুটু'্য মধ্যে মধ্যে 
আসিতেন। সুতরাং এক বৃহৎ পাঁরবার হইয়াছিল ॥ পিতা বহু কষ্টে এই 
সংসার চালাইতে লাগিলেন । যেদিন নিত্য ব্যয় নিম্পাদনে অসমর্থ হইতেন, 
সেদিন মাতাঠাকুরাণশ কোন দুবা বম্ধক বা ধবক্ুয় কঁররা আহারের সংস্থান 
করিতেন । 

এই কম্টের উপর আর এক কম্ট উপাগ্থত হইল । আমার আববাহিতা 
দূই ভগ্নীর বিবাহকাল উপাষ্থত হওয়াতে 'পিতাঠাকুর অত্যন্ত চিন্তায্্ত । 
হুইলেন। বহংকালাবধি তাঁহার প্বৰপ:রৃষের কোন কন্যা শ্রোন্রিয়ে সম্পাদন 
হয় নাই। তথাপি মাতাঠাকুরানী তাহার কন্যাহয়কে কোন দুই ধনবান কাপ 
বা প্রো্িয় মুপান্রের সাঁহত বিবাহ দিবার গাঢ় ইচ্ছা করলেন, কিন্তু তাহাতে 
স্বামীকে কোন মতেই সম্মত করিতে পারিলেন না। 

কোৌলান্যপ্রথা | বিজাতীয় রাজার শাসনাধীন হইলে দেশের যে কত 
প্রকার অমঙ্গল ঘটে, তাহা বর্ণনা হয় না। আমাদের প্রচলিত কুলীনের নিয়ম 
যাঁদও নিতান্ত ভ্রমমূলক, তথাপি তাহার উদ্ভাবন বোধ হয় মঙ্গল কামনায় 
হইরাছিল। দেশ স্বাধীন থাকিতে বর্তমান কুলশনদের ব্যবহারদর্শনে দেশীয় 
রাজা অবশ্যই ইহার সাঁধান করিতেন। সহম দোষে দোষী হইলেও শুদ্ধ 
কুলীন সন্তান বাঁজয়া যে কাহারও কোলশন্যমর্ধাদা অটল থাকিবে, ইহা কখনই 
ঘাঁটত না। বঙ্গবাসীগণ বহ্‌ কাল হইতে আপনাদের 'হিতাহত "চিন্তা করণে 
অক্ষম হইয়াছে, এবং রাজাজ্ঞাও ব্যবহার ধর্ম বোধ হইয়া আসিতেছে 
সুতরাং সেন রাজাদের আদেশ ও তাহার পোষক ব্যবহার শ্রতাত ল্মাত 
অপেক্ষাও মান্য হইঙ্না পলহিয়াছে। পূর্ককালগন লোক কোঁলপন্য মর্ধাদাকে 
সাংসারিক সম্মানের প্রধান বাঁলয়া জ্ঞান কাঁরতেন। শ্রোিয় শ্রীমান বিদ্বান 
সচ্চাররর রাজপনন্রকেও ধন্যা দান না করিয়া কদাকার মুখ অসচ্চরি দা 
কুলশনপূতকেও দান কাঁরতে ব্যন্ত হইতেন। 'পিতাঠাকুর আত শান্ত স্বভাব ও 
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'দয়ার্দচিও 'ছিলেন। তাঁহার বিবাহতা তিন কন্যার সন্তান হইল, তবু 
গৃহিণীরা স্বাধীন হইতে পারিলেন না। বাপের বাটণ পরাধীন থাঁকয়া 
দিনযাপন করিতে বাধ্য হইম্নাছিলেন। এসকল দশা দেখিয়াও এবং তাহাদের 
মনোদহঃখ জানিয়াও তিনি আপানার ভ্রান্তিমঃলক পর্ব সংস্কার ত্যাগে সমথ- 
হইলেন না। 

গুরুজনেরা সেকালের লোক 'ছিলেন। তাহাদের ত এরপ শ্থাস্ত হইতে 
পারে। 'কিম্তু ইদানীন্তন সুশিক্ষিত ব্যন্তিরা যে এর্‌প কৌলান্যাভিমানী হন, 
ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর গি আছে? ইহারা পুবকালশীন কুলশনের 
ন্যার কৌলান্যের দোহাই দিয়া ক না কারতেছেন? ই'হারাও কুলীন ব্যতশত 
অন্য সম্প্রদায়ের পযত্রকে কন্যা দিতে পরাঙ্ম:খ রহিয়াছিলেন। পত্রের বাহে 
কন্যাকর্তার নিকট যথাসাধ্য ধন লইতেছেন, এবং বৈবাহক বা *বশংরের নিকট 
নানা বিষয়ের দাওয়া করিতেছেন । আর তৎসমংদায় লব্ধ না হইলে সাতিশয় 
অসস্তুষ্ট হইতেছেন। পূর্বকালীন কংলীনদের ন্যার ইস্হাদেরও সকল নাঁচ 
'জ্পৃহাই বলবতা রাহয়াছে। ইহা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও দ:ঃখ উপাস্থত হয় । 
একদা মাতুল মহাশয় 'পিতাঠাকুরকে কাঁহলেন যে, তোমাদের অবনাত এক্ষণণ্ 
প্রকাশ হয় নাই॥ 1কণ্সিং ধন হইন্ছে কৃলণন পাত 'মালবে, কিম্তু তোমাদের 
তাবস্থা সকলের গোচর হইলে কন্যা পাওয়া দুদ্কর হইবে । তথন আমার বয়স 
১৫ বৎসর হইয়াছে । মাতুলের কথা কতদর ন্যায় বা অন্যায়, 'কিছ:ই 
1ববেচনা না করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম । যাঁদও তখন আমি পারস্য 
ভাষায় ব্যংপাত লাভ করিয়াছি, এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রবৃত্ত হইয়াছি, 
তথাপি উপার্জন করিয়া সংসারের সাহাযা করি; এরপ ক্ষমতা আমার হয় 
'মাই। এসময় বিবাহ হইলে ধনাভাববশতঃ পিতার আরও কম্ট হইবে, ইহা 
একবারও মনে হইল না। কর€পেই হইবে? তৎকালে আমাদের অপেক্ষাও 
দুরবস্থাপল্ন বালকবৃদ্দের 1ববাহ চতুর্দিকে দোখিতোঁছলাম ! বাল্যাবিবাহের 
ইচ্টানষ্ট কিছুই জানিতাম না; তাঁছষয়ের কোন আদ্দোলনও শানতে 
পাইতাম না এবং সকলকেই বালক বালিকার পাঁরণয়ের জন্য ব্যস্ত দোখতাম । 

[বিবাহ 0 আমার 'বিবাহের জন্য পান্তী অন্বেষণ হইতে লাগিল। এক্ষণে 
যেমন অগ্নে কন্যাটির সৌন্দর্য! দেখিতে হয় ও পরে তাহার কৃলশশীল জানিতে 
হয, সেরূপ প্রথা সেকালে ছিল না। সে সময়ে প্রথমে কন্যার পিতৃ মাতৃ 
উভয় কৃল নির্দোষ কি না, তাহা পুঞ্খানৃপঞ্খরুপে জানিতেন। বদিসে 
[বিষয়ে কোন দোষ দন্ট না হইত, তবে কন্যা জুম্দরণ কি না? দৌঁখতেন। 
উৎকৃষ্ট কলোচ্ভুতা কন্যা শ্রণমতাঁ না হইলেও তান সাদরে গৃহীতা হইতেন। 
[িম্তু দোষসংয,্ত বংশের কন্যা, রূপে ভুবনমোহিনী হইলেও তান কোন 
/িম্ঘ প্রোন্রিয়ের গৃহে আদুতা হইতেন না। কন্যা পক্ষায়, গ্রুজনেরাও 
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এরুপ প্রণালতে পাত্র চ্ির করিতেন। বিশেষ বিবেচনা কারলে এ রাঁতি 
উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। যেহেতু বালক বালিকার অপকু চারশ্র দৌখয়া, 
অথবা তাহাদের পতামাতার ব্যবহার দর্শন কারয়া, তাহাদের ভাবা চারন্রের 
বিষয় "স্থির করা যায় না। আঁধকাংশ সন্তান জনকজননীর দোষগৃণের আঁধকারাঁ 
ও আঁধকারিণণ হয় বটে, কন্ত কখন কখন দ্ট হয় যে, কোন কোন সন্তান 
1পতামহের বা মাতামছের দোষগৃণও পাইয়া থাকে । এই হেতু পবতন 
ভদ্রবংশোগ্ভব লোকেরা পান্নু ও পান্রশর তিন চারি পুরুষের পারচয় লইয়া 
সম্ব্ধ শ্মির কারতেম। প্রথানৃসারে বিবাহ 'স্থির করিলেই যে আশান:র্‌প 
ফললাভ হইয়া থাকেঃ এরূপও নয়। তবে যতদ্‌র দেখা যাইতে পারে, ততদর 
চেদ্টা করা হইত।॥ আমার ভাব? স্ত্রগ জন্দরগ না হইলেও তাঁহার জনকজননীর 
বংশ দোঁখিয়া আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল । 

যাঁদও পাল্পান্রীর পূব পরব পুরুষের কুলশশীল দোঁথবার পদ্ধাত 
ছিল, গিম্তু বণিত কালের সকলেই এই উৎকৃণ্ট পদ্ধাতির তাৎপর্য ভালর;পে 
জানিতেন না এবং সন্তানে পূর্যপৃরষের দোষগুণ বর্তে১-ইহার কারণও 
[বশেষরূপে বুঝিতেন না। সুতরাং তাহাদের পরপুরুষের স্বভাবের ও 
ব্যবহারের 'বষয় বিশেষরযপে জানিবার চেষ্টা কারতেন না। তাহাদের বংশে 
কুলকার্য হইয়াছে কিনা ও যদি হইয়া থাকে, তবে কয় পুরুষে হইয়াছে, 
এবং তাঁহার্দের নিকট সম্বম্ধীয়দিগের বংশে এরুপ আছে 'কি না, ইহাই জানবার 
জন্য উৎসুক হইতেন। তাঁহাদের আচারব্যবহার ধম“সঙ্গত ও শাস্তানমোদিত 
1ক না, তাহার 'দিকে দন্টপাত কারতেন না। আমাদের পূর্বাঞ্চলের বারেচ্দু 
শ্রেণীর মধ্যেও এমন কোন কোন কৃলশন ও 1সম্ধ শ্রোত্রিয় ছিলেন যে, তাহারা 
জলে স্থলে দস্থ্যবত্তি কারতেন। কিন্ত তথাপ তাহাদের পদগোরব বিনষ্ট 
হইত না। সকলে এ বিষয় যেন শুনিয়াও শনিতেন না, জানিয়াও জানিতেন 
না। সুতরাং আধকাংশস্থলে কৌলীন্যসংস্রবের পারমাণ দেঁখয়াই বংশের 
গোঁরব বা অগোঁরব অবধারিত হইত । 

হায়! প্রচালত কোঁলীন্য প্রথা বঙ্গের কতই অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে । 
আলোককে, অম্থকার দেখাইতেছে, এবং অম্ধকারকে আলোকদর্শন করাইতেছে। 
অতি সঙ্চরিত্র বিশিষ্ট সম্ধ বা কষ্ট শ্রোন্রয়ও বংশে অনাদত হইতেছে, এবং 
যৎসামান্য জঘন্য দশ্চারন্রাশ্ষিত ক:লগন বংশ অতাঁব সমাদর পাইতেছে। এমন 
কি, ইহা ধর্মের ও শাস্মের জ্যোতি তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে, এবং ধাঁমান সাঁখানের 
উ্তানচক্ষতেও ধূলি দিতেছে । আমার তৎকালীন ভাবী ম্যশর (ইনি মহাপ্রভু 
চৈতন্যের সহযোগী অগৈতপ্রভুর বংশোদ্ভুত ) আমাদের একজন জ্ঞাতির সাঁহত 
দছতার 'ববাহ চ্থির করিতে আসিয়া আমাকে দেখেন, এবং বাটী প্রত্যাগত 
হ্যা আমাকে কন্যা-সপ্প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । জ্ঞাতিপক্ষের.. 
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ঘটক ইহা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে ও তাঁছার গ্রণ-পারবারনিগকে কহে ষে, 
তাঁহাদের (অর্থাৎ আমাদের ) সম্পাত্ত দণ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু ১৪ / ১৫ 
সহম্্ টাকা ধান আছে। যাহাকে সাদাঁসদা লোক কহে, ভাব *বশ:র সেইরূপ 
ছিলেন। 'তাঁন উত্তর করেন যে, যাঁহাকে লোকে এত টাকা কর্জ দিয়াছে, 
তিনি কখনই নিধন নন। অতএব আমি তাঁহারই ঘরে কন্যা দিব। 

বিবাহের সম্ব্ধ স্থির কারবার পব্বে* তংকালে পাত্রীর পক্ষের লোক 
আয়া শ্রোন্রীয় পাত্রের দ্যার পরীক্ষা কারত। 

সে সময় এ অঞ্চলে ইংরাজী 'বদ্যার শিক্ষা প্রায়ই হইত না, এবং পারস্য 
[বদ্যার চাও আঁধক ছিল না। বঙ্গভাষায় একখান পন্ন [লাঁখতে ও দুই 
প্রকাটি অঙ্ক ক'ষিতে পারিলেই পান্র পরণক্ষোত্বীর্ণ হইত ! সুতরাং যখন পারস্য 
ভাষায় আমার ব:যৎপাত্ত জদ্মিয়াছেঃ তখন আর আমার পরণক্ষা দিবার প্রয়োজন 
কি? বোধকাঁর এই ববেচনায় আমার পরীক্ষা দিতে হইল না। একবারেই 
কন্যাপক্ষীয় একজন আগিয়া বিবাহের পন্ন করিয়া যাইলেন। 

[কছুদিন পরে আমার (বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগল । আমার অগ্রজের 
ও মধ্যম দাদার বিবাহে যে সমৃদ্ধি ও সমারোহ হইয়াছিল, তাহার চতুথ্ণাংশের 
একাংশও হুইল না, এ কারণ মনোমধ্যে যাঁদও দ:ঃখ হইতেছিল, তথা?প যখন 
বাহকেরা বিবাহের পালাক স্কদ্ধে করিল, সম্মুখে ও পার্বে আলোকরাজ 
নয়নগোচর ছইল, এবং রোশনচোৌকির স্ুমধ্‌র ঘ্বর কর্ণকুহরে প্রাবষ্ট হইতে 
লাগিল, তখন হদয়ে আনবণ্চনীয় ভাবের উদয় হইল, শরীর রোমাণ্িত হইতে 
লাগল, এবং বোধ হইল, যেন এত সুখ আর কথন হয় নাই । আর এই পারণয় 
বক্ষে যে কত লুমধূর ফলফুলই ফালিবে, এই "চিন্তায় মন যেন 'িহবল হুইল । 
আহা! মানবজাতি ক অদ্‌রদর্শী। কতই আশা করে ও কতই নিরাশ হয়। 
কত দেখে ও শুনে, তথাপি আপনার সময়ে সমস্ত বস্ম'ত হইয়া যায়। যে 
1বষয়ে কত শত লোককে অস্গথথী হইতে দোঁথয়াছে, সেই বষয়ে আপান সুখণ 
হইব, মনে করে। অন্যকে পরামশ" দিবার সময় 'বিজ্ঞবর হন, 'কিম্তু ?নজের 
সময় গপ্ডমূর্খ হইয়া থাকেন। এই পারণয় কুস্ড ছইতে অমৃত না উঠিয়া 
গরলও উাঁখত হইতে পারে, এ সন্দেহ আমার মনে একবারও স্থান পাইল না। 
বরং বোধ হইল, যেন সংসারের সারপদা্" পাইলাম, এবং জীবনের সার্থকতা 
লাভ কারলাম। 

জামাই-যঘ্ঠী 0 ববাহের এক বৎসর পরে জামাই বচ্ঠী উপলক্ষে আমি 
একবার *বশরালয়ে যাই, এবং অন্টাহ যাপন কার এই কয়েকদিন আমার এতই 
সুখে যার যে, দিবারাপি কোথায় দিয়া গিয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই। 
আমার শ্ণর বাল্যসথারা অরণোদয় হইতে রজনা 'ছিপ্রহর পর্যস্ত কখন আমার 
1নকট থাকিতেন, কখন আমার 'নামত নানাবিধ খাদয প্রস্তুত করিতেন। তাঁহাদের 
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মধ্যে আমার পত্বীর ভগ্নীসম্পকর্্ 'তিনজন ও ভ্রাতৃজারা সম্পকাঁয় একজন 
ছিলেন। সে সময় তাঁহার ভগ্নীদের বয়ঃকরম ছাদশ ক শ্রয়োদশ এবং ভাতবধূর 
বয়স চতুর্দশ কি পঞ্দশ। প্রায় প্রতি বৈকালেই আরও অনেক প্রাতবাসিনী 
বালিকা ও যৃবতীী আসিয়া আমার সহিত হাসাপারহাস করিতেন। 
মধুরালাপে জ্ুথ যামিনী 2] আমার চ্বশৃর বাটীতে শয়নের ভাল স্থান 
না থাকাতে রান্রিতে উপরিউত্ত ভ্রাতৃজায়ার 'নিকেতনে আমার শষ্যা প্রস্তুত হইত। 
তৎকালে তাঁহার স্বামী ও শাশহড়ী প্রভাতি কেই বাটীতে ছিলেন না। রান্রিতে 
আম *বশুরবাটীতে আহার সমাপন করিয়া তাঁহাদের বাটীতে বাইতাম । আমার 
জী ও তাঁহার ভগ্নীরাও সেই সময় তথায় উপাঁচ্ছত হইতেন। তখন আমার স্ত্রী 
তাঁহাদের সাক্ষাতে আমার সাঁহত কথা কাহতে' লজ্জা বোধ করিতেন। তান 
শয্যার এক পার্রে শয়ন কাঁরয়া থাকতেন, এবং কখন কখন সহচরপাদগকে দুই 
একটা কথা বাঁলতেন। তাঁহার ভাইজ ভগ্নীরা রান্র প্রায় তৃতীয় প্রহর পযন্ত 
আমার সহিত নানাবিধ হাস্যপরিহাস করিতেন। কখনও তাঁহাদের মধ্যে এক 
বাঁলকা অতি মূদত্বরে গীতও গাইতেন। আমাদের সকলেরই 'চিত্ত আনন্দে 
এত অধিক আঁভভ্‌ত হইত যে, যামিনীর নিয়ামত গাঁতর 'দিকে কাহারও মনের 
-নয়নপাত হইত না। 'নিদ্রার যে এক সংজ্ঞা আছে, তাহা আমাদের স্মাতপথে 
আ'সিত না। 
দায়ে হযাবষাদ 7] আমি যে দিবস প্রত্যযে ম্বশুরালয় হইতে 
প্রত্যাগমন করি, সে দিবস অনদ্যাঁপি স্মরণ করিলে হাদয় হষশীবষাদে আভভ্‌ত 
হয়। যান্লাকালে বাণণত বাকারা সকলেই উপাষ্থত হইলেন । 'কিদ্তু কোন 
কথা কহা দুরে থাকুক, গুরুজন সম্মুখে থাকাতে 'নিকটবার্তনও হইতে 
পারলেন না; চক্ষুর জল চক্ষুতেই রাখিতে হইল, এবং তৎকালে মনের কথা 
মনেই থাকল । তোমাদের নিকট 'বদায় হই* একথা আমিও বলিতে পারলাম 
না, এবং বহু কন্টে নয়নজলের পথ রোধ করিয়া রাখলাম । স্তীপুরুষের 
"পরস্পর আলাপ কারিবার যে স্বাভাবিক স্পৃহা আছে, তাহা চরিতার্থ কারিতে এ 
দেশস্থ নরনারধ উভয় জাতিই ইচ্ছা কাঁরয়া থাকেন? 'কিম্তু এ বাসনা পর্ণ 
করিতে এদেশের পুরুষেরা যেরপ সক্ষম হইতেন, কুলকামিনীরা সেরংপ সক্ষম 
'হইতেন না। র 
জামাতা ও কুলবালাগণ [0] পুরুষেরা বেশ্যাদিগের সহিত আলাপ করিয়া 
এ আঁভলাষ পূর্ণ করিতেন। কুলবালাগণ কেবল 'নিজ পারবারের বা আঁত 
'সাাহত খ্বসম্পকণ'য় প্রতিবেশীর নূতন জামাতার সহিত আলাপ করিয়া 
আমোদিত হইতেন। সে আলাপগও আপন ভঞ্নীপতি বা স্বামীর ভগ্নীপাত 
“ভাব অন্যের সাত ঘাঁটবার অধিক সম্ভাবনা ছিল না। কোন সুশীল সরল 
স্বভাব ও মিষ্টভাষী জামাতা পাইলে, তাঁহাদের আর আহলাদের সামা থাকিত 
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না। তাঁহারা হাদয়ের ঘার তাহার সমক্ষে খুলিয়া দিতেন, এবং সকলেই তাহাকে 
সন্তুষ্ট কারতে ও তাহার ভালবাসা পাইতে যত্ব কিতেন। আর যে নারীর 
যে গুণ থাকিত। তাহা এ জামাতাকে দেখাইবার প্রয়াস পাইতেন। চন্দ্র 
দেখিলে চকোর যেমন পূলাঁকত হয়, বা বুকালের দরিদ্র অপর্যাপ্ত ধন লাভ 
কারলে যেরূপ আহলাদিত হয় । সেইরংপ কুলস্ত্ণরা সম্্রী ও তরুণবয়স্ক 
জামাতৃদর্শনে আহলাদিত হইতেন। জামাতার বয়স অধিক না হইলে প্রেম 
অনাভিজ্ঞ দ্বাদশ-ন্য়োদশ বৎসরের বালিকাগণও তাহাকে ভালবাসত। কি 
বাঁলকা, ফি যুবতণ, কাহারও হৃদয়ে কোন অপাবন্ত ভাবের উদর হইত না। 
তাহারা আত 'িনম'ল চিত্তে এ জামাতার সহিত আলাপ কাঁরতেন। যখন 
আমাদের কয়েকজন বম্ধূর মধ্যে পরস্পরের পত্বীর সাছত পরস্পরের সাক্ষাৎ 
আরজ্ভ হইল, তখন আমাদের ও স্ত্ণীদগের অপার আনম্দলাভ হইত । 
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বয়স ১৭ হইতে ২২ বৎসর | আমার চাকুরী 2 আমার 'ববাহের এক বৎসর 
ক দুই বংসর পরে কাছা'রর কার 'শিক্ষার্থ আমি এখানকার জজ আদালতের 
রিট-রন নাঁবশের সেরেস্তায় লেখাপড়া করিতে লাগিলাম । 'কিছাদনের পরে 
যে একজন নূতন 'রিটরংন নাঁবশ হইলেন, 'তাঁন পারস্যভাষা জানিতেন না। 
জজের 'নিজের লোক বাঁলয়া তানি এই কম" পান। সাহেবেরা মনে কাঁরলে 
মন্ষ্া কেন পশংকে 'দিয়াও কার্য চালাইতে পারেন। তাঁহার কার্য আম 
কাঁরতাম, তাঁহার বেতন আমাকে দিতেন, উপারলাভ আপাঁন লইতেন। 
আদালতে ইংরাজণ প্রচলন [0 ইহার কয়েকাদন পরেই গবণমেপ্ট গেজেটে 
প্রকাশ হইল যে, এদেশের সমস্ত রাজকার দেশশয় ভাষায় চলিবেক। বাঙ্গালীর 
পক্ষে পারস্য একর.প অকর্মণ্য হইল, এবং ইহার আদর এককালে উঠিয়া গেল। 
বহু যতের ও প্রমের ধন অপহ্থত হইলে, অথবা উপাজনক্ষম পুত্র হারাইলে 
যেরপ দঃখ হয়, সেইরূপ দঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপাস্থত হইল । 
অনেক পারশ্রমপূর্বক যে কিছ 'িখিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং 1বহ্ান 
বাঁলয়া যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল, তাহা 'নিমর্মল হইয়া গেল। 
1বলদ্বে ইংরাজী শিক্ষা 0 পূর্বে আমার 'পিসতুত ভ্রাতা শ্রণপ্রসাদকে আমি 
পারস্য শিখাইতাম, তিনি আমাকে ইংরাজণ পড়াইতেন । 'কিপ্তু এ 'বদ্যাশিক্ষায় 
আমার বিশেষ মনোযোগ 'ছিল না। এক্ষণে পারস্যাবদ্যার আলোচনায় এককালে 
বিরত হইয়া ইংরাজশীবদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ কারলাম । 
শীপ্রসাদের চ্কুল [] শ্রীপ্রসাদ কিকাতার মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্কুলের 
একজন প্রধান ছান্ন ছিলেন। ঘটনাক্রমে 'তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাটশ 
আসিয়া অবম্থিত হছন। শ্রীপ্রসাদ যেমন বাঁম্ধমান্‌, তেমনই দেশ ছিতৈষী ও 
পরোপকারণ 'ছিলেন। তৎকালে গোয়াড়ীতে পাদরণ সাহেবদের একমান্ন চ্কুল 
ছিল। দরতাবশতঃ তাহাতে তাহার প্রাতবাসশ বালকদের পাঁড়বার জ্বিধা 'ছিল 
না। একারণে তিনি আপন বাটীতে একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করিয়া 
স্বয়ং শিক্ষা 'দিতেন। চ্কুলে প্রাবন্ট হইলে বালকদের সঙ্গে পাঁড়তে হইবে বাঁলয়া 
আ'ম ত্বতদ্ধ্ররূপে পাঁড়তে লাগলাম । শগাল কূক্ধুরের গঞ্প পাঠে পাছে 
আমার ইংরাজী বিদ্যায় বিতৃষ্ধা জম্মে, একারণ একথানি 'শিশুবোধক পম্তক 
পাঠের পরেই শ্্রীপ্রসাদ আমাকে টোলিমেকাস (51570901709 ), ক্যাম্বেলের 
প্লেজারস- অব- হোপ (70198501659 01 17005 ) পড়াইতে লাগলেন। তন 
'পৃঙ্তকয়ের প্রতোক শন্দের অর্থ 'লাখয়া 'দিতেন, এবং আত সুম্দররূপে তাহার 
মম বঝোইতেন। এ দেশস্থ তদানীস্তন প্রার সকলেরই মনে এই ধারণা ছিল 
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যে, ইংরাজীতে পশুর ও বালকের গঙ্প ব্যতীত উচ্চাঙ্গের কোন অুমধূর গঞ্প 
মাই। সে সময় এ অগ্চলের যে দূই একজন এ বদ্যায় পারদশণ ছইয়াছিলেন, 
তাঁহারা প্রায় সম্বংসরই কাঁলকাতায় থাকতেন, এবং তাঁহারা বাটণ আসিলেও 
তাঁহাদের সাত বহুলোকের আলাপ হইত না। সুতরাং যে দই একজন 
কেরাণীকে দেখিতে পাইতাম, তাঁহারা নিতান্ত 'নিয়শ্রেণণর বালকের পাঠ্যপন্তক 
দুই একখানি পাঁড়য়া, যাহাতে হস্তাক্ষর সংম্দর হয়, তাহাতেই প্রায় মনোযোগ 
দিতেন। উচ্চাঙ্গের গঞ্প পাঠের ইচ্ছা থাকলেও তাহা পূণ করা সহজ ব্যাপার 
1ছল না। 

ইংরাজণ ভাষাভজ্ঞ ৪ জন ] যেহেতু তৎকালে কাঁলকাতা, শ্রীরামপূর ও 
হগাঁল ব্যতশত, এ প্রদেশে অন্য কোন স্থানে স্কূল 'ছিল না। নবন্বীপে 
রামকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কুফনগরে কেশবচন্দ্র লাহিড়ী, হারনারায়ণ পাল) 
প্রতাপচন্দ্র পাল, এই কয়েকজন মাত্র আমাদের জানিত ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ লোক 
গিলেন। ইগ্হাদের মধ্যে কেশবচন্দ্রু লাহিড়ী আরব্যোপন্যাস ও অন্যান্য 
কয়েকখাঁন ভাল গ্র্ছ পাঁড়য়াছলেন, এবং শগ্ধরূপে ইংরাজী ভাষায় পল্ত 
[লাঁথখতে পারিতেন। তান অসাধারণ ব.দ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। এই 
কারণেই বোধ হয় তাঁহার এতদ্‌র [বিদ্যা হইয়াছল। তিনি স্রাবখ্যাত বাবু 
রামতন: লাঁহিড়ীর তগ্রজ ছিলেন। 'তানই রামতনহ, রাধাবিলাস, প্রীপ্রসাদ ও 
কালগচরণ ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে কমশঃ কাঁলকাতায় লইয়া যাইয়া স্কূলে প্রাষ্ট 
করাইয়াদেন । রামতন:বাবংর পূর্বে বা তাঁহার সময়ে এ জেলার আর কেহ 
[হম্দহ কালেজে প্রাবণ্ট হন কি না, তাহা আম জানি না। 

ণবদ্যায় লজ্জাত্যাগ 0 যখন পারস্যভাষা রাজকাষে অব্যবহৃত হয় তখন 
আম টোজমেফাস ও ক্যাচ্বেলের প্লেজারস অব হোপ পাঁড়তোছিলাম। রখীতমত 
না পাঁড়লে এ সখের পাঠে বিদ্যাশিক্ষা হইবে না, এই ভাবিয়া উত্ত দুই পস্তক 
ছাঁড়য়া দিলাম, এবং 'নয়শ্রেণর পাঠ্যোপযোগাী পূস্তকসকল পাঁড়তে আরম্ভ 
কাঁরলাম ; এবং একবৎসর মধ্যে তিনখানি 'রিডর ও একখানি “গ্রামার' পাঁড়লাম । 
গকুলের প্রেণণভুন্ত হইয়া পাঁড়লে অধিক উপকার হইবে, এইরূপ 'বিবেচনা করিয়া 
'ভিতীয় বর্ষে লক্জাত্যাগপ্‌বক তৃতীয় শ্রেণগতে পাঁড়তে লাগিলাম, এবং কয়েক 
মাস পরেই দ্বিতীয় শ্রেণণতে উঠলাম । ৩| ৪ মাস গত হইলে প্রথম প্রেণণভূনত 
হইলাম । এই শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক কয়েকখানি আমার সহপাঠনীরা 'ছিতীয়বার 
পাঁড়তোছলেন। শ্রীপ্রসাদ আমার সগরমের জন্য অঙ্গ পাঠ 'দিতে চাহলেন, 
ল্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অপ্রাতিভ করিবার মানসে অধিক পাঠ 
লইতে লাগলেন। এত আঁধক পাঠ অভ্যাস করা আমার পক্ষে দুত্কর হইল। 
শীপ্রসাদ তাঁছাদের আঁভসাম্ধ বঝিয়া এই প্রেণীকে 'তিতীয় শ্রেণী কারয়া আমার 
খনামত্ত নূতন একটি প্রথম শ্রেণী করিলেন, আর কহিলেন, যে প্রেণীতৃত্ত কার্তিক 


৩২ আত্মজণবনচরিত 


(আমি) থাকিবেন, সেই শ্রেণীতে আমার বিশেষ মনোযোগ থাকিবে । বদি 
ইচ্ছা হয় ত এই শ্রেণণভুন্ত তোমরাও হইতে পার । প্রথমে আমার আত্মীয় 
তারিণাঁচরণ রায় ও ভুবনমোহন মাল্লাক এই শ্রেণীতে উঠিলেন। 'কিছ-দিন পরে 
আমার বিছেষী দুইজনও আমাদের সহাধ্যায়ণ হইলেন । এই প্রেণশতে আমাদের 
সকলেরই অপঠিত পৃঞ্তক ব্যবস্থাপিত হইল । সুতরাং যদিও আমার সহপাঠীরা 
ছয়-সাত বৎসর পাঁড়তেোছিলেন, এবং আমি কেবল দ-ই বৎসর মান্র পাঠারম্ভ 
করিয়াছি, তথাপি আমাদের সকলের পক্ষেই পাঠ্যপুস্তক নূতন হওয়াতে আমি 
তাঁহাদের সাহত সমান ভাবে পাঁড়তে লাগলাম, এবং তাঁহাদেরও কোন 
অসগ্ভাবের কারণ রাহুল না। 

কালীচরণ ও রামতন: 1] শ্রীপ্রসাদের কাঁনম্ঠ কালীচরণও আমাকে 
যারপরনাই ভালবাসিতেন। তিনি কলিকাতা হইতে আমার প্রয়োজনীয় পূস্তক 
সকল আনিয়া দিতেন এবং বাটীতে অবস্থানকালে আমার পাঠের বিষয়ে 
নানারপ সদপদেশ 'দিতেন। তিনি আমার অধীত পারস্য গঙ্প শুনিতে 
অতিশয় ভালবাসিতেন। আমি যেমন তাঁহাকে এই সকল গঞ্প শনাইতাম, 
তিনিও তেমনি আমায় পড়া বলিয়া 'দিতেন। তিনি কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের 
"কুলের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কারতেন। তাঁহার জ্যেন্ঠ বাব্‌ রামতন লাহিড়? 
সে সময় হিন্দু কালেজের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি বৎসরের মধ্যে যে 
কয়েকাঁদন বাটণ থাকতেন, সে কয়েকদিন মধ্যে মধ্যে আমাদের পরাক্ষা লইতেন 
এবং বহু সদহ্পদেশ হারা আমাদের ধমপ্রবৃত্তির উন্নাতিসাধনে যত্ত 
কারতেন। 

পৌতাঁলকত ধর্মে 0 প্রথমে শ্রীপ্রসাদ ও আমার ত্বদেশণয় প্রচলিত 
পৌতাঁলক ধমে“র প্রাত যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল । আমরা যথা বাঁধ ইন্টদেবতার পূজা 
না করিয়া জলগ্রহণ করিতাম না, আমাদের ৩৩ কোটি দেব দেবী নানিতাম, 
এবং প্রেত প্রেতিনীর বিশ্বাস করিতাম ৷ রামতনু বাবু যখন পোতাঁলক ধের 
অলণকতার 'বিষয় কছতেন তখন ভাবতাম যে, ইংরাজী পাঠ ও ইংরাজী সংসর্গে 
তাঁহার মাতন্রম হইয়াছে । প্রথমে আমরা তাঁহার কথায় মনে মনে উপহাস 
করিতাম, এবং পূল্তকে পৃথিবীর আকার, গতি, আকর্ষণ প্রভৃতি যাহা পাঁড়তাম 
তাহার কিছুই প্রত্যয় করতাম না। কুক সাহেবের অবনীন্রমণ 'নিতান্ত অমঃলক 
ভাবিতাম । 

যে সংস্কার পুর:ষানুক্রমে চাঁলয়া আলিয়াছে, যে সংস্কার স্বদেশের সমঞ্ত 
লোকের মনে বচ্ধমংল হইয়া রাঁহয়াছে এবং যে সংস্কার আমারও হায় গাঢ়রঃপে 
আঁঙ্কত হইয়াছে, তাহা সহসা নিরাককৃত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে । কিন্তু কাল 
সহকারে সকলেয়ই পরিবর্তন হইতে পারে। ক্রমশঃ আমাদের সকল বিষয়ের 
তথ্যানূসম্ধানে প্রবন্ধ জণ্মিল, এবং স্বদেশীয় ধর্মের ও আচার-ব্যবহারের 
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পক্ষপাতিভা হাস হইতে লাগল। আত্মীয়-বজ্ধুর সাঁহত পর্বদাই এই 
বিষয়ের আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক কাঁরতে বিশে বত্ব হুইল, এবং 
মিথ্যাকথন, উৎকোচগ্রহণ, ইন্দ্িয়দোষ, ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত ঘৃণা জদ্মিল। 
আর ইংরাজী 'বদাযার প্রাত দিন দিন শ্রদ্ধা বাড়তে লাগিল, এবং ইংরাজী 
রীতিনীতির অনুকরণে বিশেষ স্পৃহা হইল । আমাদের বাহো 1বশেষ পাঁরবর্তন 
হউক না হউক, অন্তরে বিস্তর পারবর্তন ঘাঁটল। 


গাঁণকালয়ের ইতিহাস 0] এ প্রদেশে বেশ্যাগমন অতীব অধম“ বলিয়া 
[ব*বাস ছিল। এমন 'কি গাঁণকালয়ে প্রবেশকালে প্রবেশকের সচিত পূণ্যসমূহ 
বহিদ্ধরে রাখিয়া যাইতে হয়, এবং তজ্জন্য সেই বাহঘারের ভাঁম প-ণাঞ্থান 
বাঁলয়া তাহার মৃত্তিকা দুগপিজার মহাস্নানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বোধ হয়, 
এই কারণেই প্রাচনাদগের প্রায় কোন ব্যান্তকে বারাঙ্গনার গহে প্রবেশ কাঁরতে 
দম্ট হইত না। কৃষ্ণনগরের কেবল আমিনবাজারে বেশ্যালয় ছিল । গোয়াড়ীতে 
কয়েকঘর গোপ ও মালো গাঁড়ার ও অন্যান্য নীচ জাতির বসাঁত ছিল। পরে 
যখন ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এই স্থান প্রশস্ত ও নদশতীরস্থ দেখিয়া ইহাতে 'বিচারালয় 
সকল স্থাপন করিলেন, সেই সময় সাহেবরা গোয়াড়ীতে পাঁ্চম 'দিকে, ও 
তাহাদের আমলা, উকীল ও মোল্তারেরা ইহার পূর্ব দিকে, আপন আপন বাস- 
স্থান নিমণ কাঁরতে লাগিলেন । তকালে বিদেশে পাঁরবার সঙ্গে লইয়া যাইবার 
প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকশীল বা মোস্তারের এক একটি 
উপপত্ঠী আবশ্যক হইত । সুতরাং তাহাদের বাসম্ছানের সামাহত স্থানে স্থানে 
গণিকালয় সংস্থাঁপত হইতে লাগিল। পরে গ্রীস দেশে যেমন পণ্ডিত সকলও 
বেশ্যালয়ে একন্লিত হইয়া সদালাপ কারতেন সেই র্‌প প্রথা এখানেও 
প্রচালত হইয়া উঠিল । ধাঁহারা হীন্দ্যয়াসন্ত নহেন, তাহারাও আমোদের ও 
পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গাঁণকালয়ে যাইতেন ৷ সম্ধ্যার পর রান্রি 
দেড় প্রহর পর্ধম্ত বেশ্যালর লোকে পারপর্ণ থাকত ॥। বিশেষতঃ পবেপিলক্ষে 
তথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে প:জার রান্রিতে যেমন প্রাতিমা 
দন করিয়া বেড়াইতেন, 'বিজয়ার রানিতে তেমনই বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন। 


সঙ্গীতানূরাগ [2 বাল্যকালাবধি আমার সঙ্গীতাবদ্যায় আঁতশয় অনুরাগ 
ছিল। ১০ / ১২ বংসর বয়সেই আমি ঢোলক ও তবলা কিছ কিছ বাজাইতে 
পারিতাম ৷ গণত শ্রবণে বড়ই আনন্দ হইত, কিন্ত; স্বয়ং গাইতে কখনও চেষ্টা 
কারতাম না। আমার লমবয়স্ক ও স্বসম্পকণয় শাস্তিপুরানবাপী জনৈক যুবা 
আমাদের গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে আইসেন। তান বাঙ্গালা ১০| ১২ট 
গখত কোন গায়কের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন । এবং তাহা অতি সুন্দররংপে 
গাইতেন । তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিরপে তোমার মিন্ট স্বর হইল। 
[তান উত্তর করেন যে, ওস্তাদের উপদেশান,সারে স্বর সাধতে আমার এঁর্‌প স্বর 

তি 
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হইয়াছে । আমিও তাঁহার উপদেশান,সারে স্বর সাধিলাম । এবং দুই মাস 
মধ্যে তাঁহার অভ্যন্ত গীত কয়েকটি 1শাখলাম । অত্যঙ্গকাল মধ্যে আমার 
গ্বরের প্রশংসা হইল । স্ত্রী-পুরুষ পকলেই আমার সঙ্গীতে আনাম্দিত হইতেন। 
আমাদের তৎকালগন রাজকমার শ্রীশচন্দ্রকে শ্রীগ্রসাদ যখন ইংরাজী পড়াইতে 
যাইতেন, তখন আমিও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সঙ্গে রাজবাটশী যাইতাম । একার্দিন 
ঘাজপতর শ্রীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন যে, 'তোমাদের মধ্যে কেহ গাইতে 
পারেন 2 শ্রীপ্রসাদ আমাকে দেখাইলেন। রাজনন্দনের অনুরোধে আম 
একটি গীত গ্রাইলাম । তিনি আমার স্বরের অনেক প্রশংসা কাঁরয়া বাঁললেন, 
তম আমার গায়ক মাধবচন্দর মখোপাধ্যায়ের নিকট গাঁত অভ্যাস কর।' 
মাধবের নিকট ভৈরবণ রাগিণখর সারে গরম একটি, ভৈরব রাগের খেয়াল একট, 
আর আলাইয়া রা্গিণধর খেয়াল তিনাটি শিখিলাম । যদও সম্ধ্যার পর 
রাজবাটগ যাইতাম, তথাপি পড়াশংনার ক্ষাত হইবে একারণ সঙ্গীত শিক্ষায় 
িরত হইলাম । কিস্তু রাজপত আতিশয় ভালবাসিতেন বালয়া কখন কখন 
রাজভবনে যাইতাম ও নানার;প সঙ্গীত শুনিতে পাইতাম । ইহাতে এ-শিক্ষায় 
অনেক ফল হইত। 

পাঁড়বার অনেক সময় নণ্ট হয় বাঁলয়া আপাততঃ সঙ্গীত শিক্ষা রহিত 
কাঁরলাম বটে, িস্তু ইহার আভলাষ এককালে ত্যাগ করিলাম না। এক বধ 
পরে প:নরায় মহেম্দ্রন্দ্র খাজা মহাশয়ের নিকট অনেকগৃলি খেয়াল ও উ*পা 
শাখি। কয়েক বংসরাস্তর কলকাতার হচ্ছ খাঁ নামক একজন গায়কের নিকট 
৪০ / ৫০ খেয়াল শিক্ষা করি । এই পর্যস্তই আমার শিক্ষার সশমা হয়। 

সখা-সুখ 1] বোধ হয় এক্ষণে আমার ২০ বংসর বয়ঃক্লম হইয়াছিল | যে 
কয়েক বৎসর আম ইংরেজী পাঁড় সে কয়েক বংসর আমার বড়ই স্থখে আত- 
বাহিত হয় । শ্রীপ্রসাদ, কপাঁচগণ, তায়িণচয়ণ রায়। কার্তিকেয়চন্দ্র লাহড়ী, 
ভুবনমোহন মল্লিক, ভগবানচন্দু দত্ত, প্রসন্ন চক্তবতাঁ ইহারা সকলেই আমাকে 
যারপরনাই ভালবাঁসতেন। আমি সর্বদাই তাঁহাদের নিকট থাকতাম । দিবসে 
আহার কারবার 'নামত্ত একবার বাড়ী যাইতাম । রান্রতেও মধ্যে মধো 
শ্ীপ্রসাদের বাটশতে থাকিতাম ; আমাদের মধ্য কেবল কালচরণ কাঁলকাতায় 
থাকিতেন | কিন্তু ছট পাইলেই বাটী আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিশিতেন। 
আমরা প্রায় সকলেই দিবাধামনী একত্র থাকতাম । কয়েকজনই পরস্পরকে 
সহোদর জ্ঞান কারতেন। কখন কখন আত প্রত্যষে বা বৈকালে শ্রীবনে বা 
জালবাগানে বেড়াইতে যাইতাম । কখন কথন সেই চ্ছানে বাঁসয়া নভেল 
পাঁড়তাম, কখন গীত গাইতাম। একজনের পাঁড়া হুইলে অন্য কয়েকজন 
'িবারাতি তাঁহার সেবা শত্রুষা কারতেন । আমাদের চার দশ'নে সকলেই 
সম্তন্ট হইতেন, এবং আমাদের প্রণয়কে অকপট পাবিশ্র প্রেম বলিয়া 
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প্রশংসা করিতেন। ইদানীন্তন যুবকগণ আমাদের প্রণয়ের কাহিনণ শহীনলে 
বস্ময়াপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। 

শীপ্রসাদ আমাকে তাহার অধার্গ কাঁহতেন । আমাকে সুখী দোখলে সুখী 
হইতেন, দুঃখী দোখলে দ:ঃখী হইতেন। তাঁহার যে খাদা ভাল লাশিত, তাহার 
িয়দংশ আমাকে না 'দিলে তাঁহার তৃঁষ্টিলাভ হইত না। কালাচরণ বড় 
খোস্‌ পোষাক? ছিলেন । তান মেডিকেল কলেজে যে ছা বাত্ত পাইতেন, 
তাহাতে উত্তম উত্তম ধৃতি উড়ানি ও 'বনামা ক্রয় কারতেন। যখন বাটশ 
আসতেন, তথন ইহার কোন কোন দুব্য আমাকে জেদ কাঁরয়া দিতেন, আর 
কাহতেন, ছোট দাদা, এ সকল দ্ুব্য তোমার অঙ্গে যেমন ভাল দেখায়, তেমন 
আমার অঙ্গে দেখায় না। আবার কখন কখন আমার মোটাবস্ম লইয়া তাঁহার 
ভাল বস্ত্র আমাকে দিতেন। 

স্নেহ ভন্তি সৌভাগ্য [] যাঁদ ববেচনা করা যায় যে, তাঁহারা আমার 
[পস-তুতো ভাই, সুতরাং আমাকে ত তাঁহাদের ভালবাসিবার সম্পক্ণ কিন্তু 
অন্যান্য নিঃ সম্পকীয় বাশ্ধবগণ যে আমার কি গণ দেখিয়া আমাকে এত 
ভালবাসিতেন, তাহা আমি এক্ষণে শ্থির করিতে পার না। তাঁহাদের মধ্ো 
অনেকেই আমাকে সহোদরের ন্যায় গ্নেহ করিতেন, এবং গুরূজনের ন্যায় মানা 
করিতেন । একই ব্যান্ততে এতাদশ যুগপৎ স্নেহ ও ভান্ত প্রায় দন্ট হয় না। 
আঁত অশান্ত ও সকলের অবাধ্য বালকেরাও আমার বশীভূত হইত। যে সময় 
আমি মোঁডকেল কালেজে পাঁড়বার জন্য কলিকাতায় থাকি, সে সময় আমরা যে 
বাটখতে থাঁকিতাম, প্রাসদ্ধ মদনমোহন তকলিষ্কারও সেই বাটশীর একাংশে 
অবস্থান কারতেন। রামলাল ও শ্যামলাল নামে তাঁহার দুই 'বধ্যাত দ:রন্ত 
থ্‌ড়তত ভাই তাঁহার সঙ্গে থাঁকত। তাহারা কাহারও বাধ্য ছিল না, 'কন্ত- 
আমার বশীভ্‌ত হইয়াছিল, এবং আমাকে গুরুর ন্যায় মান্য কারত ও আমার 
সকল কথা শূনিত। আর একটি এইর;প দ্টান্ত না 'লীখিয়া ক্ষান্ত হইতে 
পারিলাম না। 


বায়গ্রস্তা কুলবধ্‌ 2 আমার কোন ত্বসম্পকাঁয় পাঁরবারের মধ্যে একাট 
[কিং বারঃগ্রস্তা বধূ 'ছিলেন। ইনি কাহারও বাধ্য ছিলেন না ; সংসারের 
কাধ স্বেচ্ছামত কারতেন। িন্তু কোন দিন রদ্ধন করিবার ইচ্ছা না থাকলেও, 
আম তাঁহাদের বাটখতে আহার করিব শুনলে, রম্ধন কারতে যাইতেন । একাঁদন 
[তিনি রম্ধনকরণে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে, তাঁহার শাশুড়ী কাঁহলেন, 
তবে তোমার ঠাকুরপো উপবাস করিক্লা থাকুন ।” ইহা শ্রবণমান্র তিনি পাকগ্‌ছে 
যাইয়া রম্খন কারলেন। কিন্তু পাঁরবেশনকালে আমাকে না দেখিয়া অত্যন্ত 
রূষ্টা হইলেন। ইহার পর ইচ্ছা না থাকিলে আর কাহারও কথায় বিন্যাস 
না কারয়া আমাকে না দেখিয়া রপ্ধনশালায় প্রবিষ্ট হইতেন না। এক্ষণে কখন 
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কখন ভাব যে, সে সময় অপেক্ষা আমার আকার-গত বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে । 
তাহা দেখিতোছি। 'কিম্তু যে গুণে আমার প্রতি আত্মীয়দের স্নেহ ও ভান্তভাব 
ছিল, তাহার তিরোধান 'কিরংপে হইল, তাহা বুঝিতে পারি না। 

রমণীগণের ভালবাসার হেতু [2] আমার স্বভাবের জন্যই হউক, বা, 
আকারের জন্যই হউক'ক স্বরের জন্যই হউক, অথবা এই সকল কারণের সমঘ্টিতে 
হউক, আমাকে স্বীলোকেরা নিরতিশয় ভালবাসিতেন। এমন কি, শানয়াছ, 
বাঁলিকারাও আমার মত খ্বামশ হয় আপনাদের মধ্যে বলা কহা কারিত। আমার 
বোধ হয় যে, আমার স্বরের গুণেই কামনীকূল আমাকে এত ভালবাসতেন । 
কারণ, তৎকালে আমাদের মধ্যে আমা অপেক্ষা অনেক স্ুপূরূষ ও মিষ্টভাষণ 
ছিলেন। যখন দেখা যায় যে, পূরুষের মধ্যে যাহার হৃদয় যে পারমাণে কোমল, 
তিনি সেই পারমাণে সঙ্গীতানূরাগণ হন, তখন কোমল রমণীহাদয় যে সঙ্গত 
বিলাস হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি ? পণ্বার্দির মধো যে হারিণ জাতি সঙ্গীতে 
আকৃষ্ট হয়, তাহারও কারণ বোধ হয় এ কোমল স্বভাব। ব্রজবালারা শ্রীকৃফের 
রুপে ততদ্‌র মুগ্ধ হয় নাই, যতদুর তাঁহার বংশধর ধহাঁনতে হইয়াছিল । সুকম্ঠ- 
নিঃসতে স্বরে কথন কখন পাষাণ হৃদয়ও 'বিগালত হইয়াছে । 

সঙ্গীত ও দন্গযু 2 আমার জ্যেঠতুতো শ্রাতার এক মাতুলের আত সুমধুর 
স্বর 'ছল। তান একদা রান্রিতে প্রাসস্থ তম্কর বশ্বনাথের হস্তে পাতিত হন। 
তাঁহাকে বধ করা 'চ্ছির ছয় । তানি মৃত্যুর প্‌বে জশ্মের শোধ একবার মায়ের 
(কালীর) নাম করিবার প্রার্থনা করেন। দশ্যুরাজ তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিলে, 
[তিনি “এবার বাজি ভোর হল' এই প্রসিষ্ধ রামপ্রসাদী গাঁত আর্ত করেন । তাঁহার 
গীত শানয়া তস্করাদগ্ের নয়নজলে বক্ষঃচ্ছল প্লাবিত হইল । তাহারা তাঁহাকে 
একটি হর্ণমন্দ্রা প্রদান করিল, এবং সঙ্গে লোক 'দিয়া নিরাপদ স্থানে পেশীছিয়া 
দিল । 

এখন আর তখন [] আমি যেখানেই যাইতাম, সেইখানেই আমি সকলের 
প্রয় হইতাম । বন্ধ্বর্গের সভায় আমি অনুপাস্থত থাকিলে তাঁহারা আমার 
সমাগমাভাবের জন্য কতই বিষাদ প্রকাশ করিতেন। আহা! সে ম্থখের কাল 
অনেক দিন বিগত হইঙ্লাছে, এত ষে প্রিয়তম পযুত্র কন্যা পাইয়াছি, অপেক্ষাকৃত 
ধন ও মান প্রাপ্ত হইয়াছি, উদ্যান কাঁরয়া বাল্যাভিলাষ পণ" কারয়াছি, কিন্ত; 
কিছুতেই আর সে অভাব দূরে হইতেছে না। এক্ষণে যেন আর এক পাঁথবীতে 
রহয়াছি। সে পাঁথবীতে যে সকল নয়ননুখকর ও হৃদয় রঞ্জক বন্ত; দেখিয়াছি, 
এ পাঁথবাঁতে যেন তাহার কিছুই নাই। পর্বে যে সকল প্রিয়তম বাম্ধব 
ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অদ্যাঁপ কেহ কেহ জাঁবিত আছেন ঃ 'কিম্তু তাহাদেরও 
ত আর প্‌বমত প্রণয় দেখিতে পাই না। অথবা আমারই মন আর সে প্রণয়ের 
গুখানুভব করিতে পারে না। কখন ভাবি আমার যে দশা হইয়াছে, তাহাদেরও, 
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সেই দুরবস্থা ঘটিয়াছে! বোধ হয়, যেন যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সকল সুখই 
িতরোহিত হইয়াছে । প্‌বকালে যে সকল সুথভোগ কারয়াছি সে সব সহখের 
দিকে দৃণ্টিপাত কাঁরবামান্র যেন পলাইয়া যায় । ধাঁরবার সহস্র চেন্টা করিলেও 
ধরা যায় না। সেই শ্রাবণ, সেই লালবাগান অদ্যাপি বর্তমান আছে? 'কিন্তু 
তৎসমদয় ত আর আমাদের কাহারও দোঁখতে স্পৃহা হয় না। স্পৃহা দুরে 
থাক্‌ক, তাহার নামও উল্লেখ করা যায় না। যে কয়েকজন বাষ্ধব জাবিত আছেন, 
তাঁহাদের আর বম্ধুদর্শনাভিলাষ দ-্ট হয় না; যে রমণীরা আমাদিগকে 
দেখবার 'নামত্ত কতই ব্যাকৃল হইতেন, এবং আমাদের সাহত আলাগ করিয়া 
কতই সুখ ও আহ্লাদ প্রকাশ কারতেন, এক্ষণে তাঁহারা আর ত আমাদের নামও 
করেন না। পূর্বে তাঁহাদের বাটণতে যাইলে গুরুজনের ভয়ে সহসা আমাদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না, তথাপি নানা কৌশল কাঁরয়্া আমাদিগকে 
দর্শন 'দিতেন। এক্ষণে তাঁহারাই বাটার প্রধানা হইয়াছেন, গ্রুজনের ভর 
কারতে হয় না। তথাপি হঠাৎ চার চক্ষু একত হইলে মুখ 'ফিরাইয়া যান। 
শুদ্ধ তাঁহাদের দোষ দেওয়া অন্যায়, আমাদেরও ত সেই ভাব হইয়াছে । 
তাঁহাদের দর্শনে কথনে আমরা যে স্বর্গলাভ কারতাম, সে স্বর্গের জন্য আর ত 
এক্ষণে ব্যস্ত হই না। যেমন বসন্তাবসানের সঙ্গে মলয়ানলের 'স্নশ্ধকর 'হল্লোল 
কসমকাননের শোভা, এবং কোকিলের সামষ্ট স্বর তিরোহিত হয়, তেমনই 
বাধ হয় যৌবনের সঙ্গে জীবনের সকল সুখ পলায়ন করে। 


মনোমোহছিনণ কামিনী 7 বাল্যকাল স্মরণ হইলে কত কথা মনে পড়ে। 
এক কথা শেষ করিলে আর এফকথা স্মতিপথে আইসে । হাদয়ের কত পাবশ্রতা 
ছিল। কোন দষনীয় ভাবই মনোমধ্ো স্থান পাইত না। মিল্রতার সাঁহত 
1কছমান্ত স্বার্থপরতা ছিল না। প্রেমের সাহত কছমান্র অপাবন্রতা মাশিত 
না। চিত্তের সকল ভাবই যেন নির্মল রসে পূর্ণ থাকত । বম্ধূতা ও প্রেমের 
একই ভাব 'ছিল। যে কামনীর মোহন মার্ত 'দিনযামিনশ হাদয় মান্দিরে 
আধাষ্ঠিত 'ছিল, সে মার্তকে দর্শন ব্যতীত স্পর্শ কাঁরতে বাঞ্ছা হইত না। 
দৈবাৎ স্পর্শ হইলেও শরীরে কোন অপ্পাঁবন্ত ভাবের আঁবিভাঁব হইত না। দর্শন 
স্পর্শন উভয়েতেই পাবন্রভাব ছিল। আমাদের উভয়েরই বয়ঃক্লম তৎকালে 
চৌদ্দ 'কি পনের বৎসর । এ দেশের প্রচাঁলত প্রথানুসারে নিন্দার ভয়ে তান 
আমার সাঁহত স্পম্টরপে কথা কছিতে পারিতেন না। কিন্তু নানা ছলে 
অন্যকে শ্ধ্যবতাঁ করিয়া আমাকে তাঁহার কথা শুনাইতেন। হাসিলে তাঁহার 
মুখমশ্ডলের অপঃব সৌন্দর্য যেমন নয়নরঞ্জন কাঁরিত, হাসির মধুর ধানতে 
কর্ণকূহরে তেমনই সুধাবর্ষণ হইত। 'তান আমার নঙ্গীতে যেরূপ পৃলাঁকত 
হইতেন, আঁমও তেমনই তাঁহার মধুর মনোহর গ্বরে মোহিত হইতাম ॥ 'কিদ্তু 
দতীন যেমন আমার গান ইচ্ছা কাঁরলেই শুনিতে পাইতেন, আমাদের দভগি 
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দেশের প্রথাবশতঃ আমি তাঁহার গীত সেরূপ শুনতে পাইতাম না। তিনি 
যখন নিভূত ছানে সাঙ্গনীমণ্ডলে মধ-করের ন্যায় মদুমধুর স্বরে গান করিতেন, 
তখন আমি ল.কায়িত থাকিয়া আত সঙ্গোপনে তাঁহার গীত শ্রবণ কাঁরতাম । 
কখন কখন তিনি আমার সমাগম বুঝিতেও পারিতেন, অথচ যেন জানিয়াও 
জানিতেন না। যাঁদ কোন সখণ কাঁহত যে, কেহ চুরি কাঁরয়া তোমার গান 
শুনিয়াছে, তান যেন 'বস্ময়াপন্ন হইয়া বালিতেন, ণক লজ্জা! আর ত আমি 
কখনও গাঁহব না।' 'িম্তু আম যেরূপ তাঁহাকে গান শনাইতে ভালবাসিতাম 
তিনিও তেমনই আমাকে তাঁহার গান শুনাইতে ভালবাপিতেন। 

স্ত্রীর স্বাধীনতা] আহা ! দেশ জাতীয় শাসনের অধীন হওয়াতে 
আমরা কত প্রকার সখেই বাঞ্চিত হইয়াছি। ভদ্রমাহলার সঙ্গীত কর্ণগোচর 
হওয়া দূরে থাকৃক, তাঁহাদের ম:খমণ্ডল নয়নগোচর হওয়া নিষিদ্ধ । সকল 
পুরাণ ও নাটক আমাদিগকে স্পন্টাক্ষরে জানাইতেছে যে, পুরাকালশন রমণখরা 
[বনা অবগ-্্টনে সাধারণসমক্ষে আিতেন, কথোপকথন কারতেন। মহোৎসব 
বা তীর্থদর্শনে যাইতেন, এবং পরুষাদিগের প্রায় সকল আমোদের অংশিনশ 
হইতেন। রাজকন্যারা জনাকীর্ণ সভায় আসিয়া আপনাদের রূপলাবণ্য 
দেখাইতেন । এবং দোথয়া শুনিয়া পান্তের গলদেশে বরমাল্য দিতেন, নত্যগীত 
অভ্যাপ কারতেন, এবং তছিষয়ের নৈপুণ্য দেখাইতেন। মহাভারতের কোন 
হ্যানে বাণণত আছে যে, দ্রৌপদী ও লুভদ্রা প্রভতি রাজমাহষীরা ও কৃষ্ণাজন 
প্রভীত পরুষাঁদগের সাত জলকোল করিতে যমুনায় ষান, এবং ইচ্ছামত 
সুধাপান করিয়া 'বাবধ প্রকার আমোদ করেন। তবে ইউরোপায় কাঁমনশফুলের 
যতদূর ত্বাধীনতা আছে ততদ্‌র 'হম্দ্‌ মাহলাগণের ছিল না। শ্বেতাঙ্গনাগণ 
যেমন স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, বরে বাজারে পরপুরষের সছিত 
আলাপ করেন, এবং যেরূপ অন্য পুরুষের সঙ্গে জড়াজড়ি কাঁরয়া নাচেন, সেরূপ 
চ্যাধীনতা তাঁহাদের ছিল না। 

মণিপরের রাজমাহষণর নত্য 2] ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে মুপলমান- 
দিগের দশর্ঘব্যাপণ শাসন ছিল না, সেই সেই প্রদেশে অদ্যাপিও পবন নিরম 
অক্ষ-গ্ন রাহয়াছে। এক্ষণে মহারাণ্ট্রীয় স্মীলোকদগের মধ্যে পৌরাণিক প্রথা 
প্রচলিত আছে । বদ্বেতে অদ্যাপি মহারাগ্ম্ীয় কামিনীরা রাজবর্মে 1বনা 
অবগ্ণ্ঠনে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অগ্বচালনায় নৈপণ্য দেখান । 
সোঁদন ঝাম্সণর রাণণও এ বিষয়ের 'কি চমৎকার নিপুণতা দেখাইয়া গিয়াছেন। 
[নকটের মধ্যে মাঁণপূর অঞ্চলে এক্ষণেও পুর্ব ব্যবহার চাঁলিয়া আসতেছে। 
আমি বারজ্টার মনোমোহন ঘোষের পিতা বাব: রামলোচন ঘোষের মুখে 
শৃনিয়াছি যে, তিনি বংকালে এ অগ্চলে গবর্ণমেপ্টের কোন প্রধান কর্মে নিষন্ত 
দিলেন, সেই সময় একদা মণিপরের রাজভবনে কৃফলালা উপলক্ষে নিমশ্যিত 
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হইয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া প্রথমে রাজাকে এক মোহর নজর দেন। 
রাজা তাহা গ্রহণ করেন। পরে রাণীর সম্মখে এঁরপ নজর ধারলে তাহাও 
রাজা লন, ও ঘোষ বাবুকে কহেন যে, তাঁহাদের গ্্ণরা পর পুরুষ স্পশ করেন 
না। কিং পরে রাজমহিঘীী ও রাজপরিবারস্থ অন্যান্য কামিনশরা সভামধ্যে 
নৃত্য গীত করেন। উৎসব শেষ হইলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কারলেন যে, 
“আপনাদের দেশে এরূপ আমোদ হইয়া থাকে কি না?" তিনি উত্তর কারলেন 
“আমাদের দেশে স্ত্রীিগের সভামধ্যে আ'পিবার রশীত কথনও প্রচলিত নাই ।' 
রাজা কহিলেন, “এ রশীত কখনও নাই' একথা কাঁহবেন না। আপাঁন বিজ্ঞ 
হইয়া মহাভারতের কাহিনী কিরপে িদ্মত হইলেন ? ভারতবর্ষে বং 
কালাবাঁধ এ রীতি প্রঙ্গলত আছে, তবে যে যে অঞ্চলে যবনেরা উপানবেশ 
কারয়াছে, সেই সেই অণ্চলে এ রখাতি তিরোহিত হইয়াছে ।, 


ঘৃণাস্পদ বারবাঁণতার গীতে যে আমোদ হইয়া থাকে, তদপেক্ষা পাব কুূল- 
কাঁমনীর সঙ্গীতে কতই আধিক আনম্দ হইতে পারে । যদ কোন উৎসবে 
গাঁণকার পারবর্তে কুলম্ত্রীর সঙ্গীত হইবার নিয়ম হয়, তবে নির্ধনীর ভবনেও 
শুভ কর্মে এ পাব সুখলাভ হইতে পারে । ইংরেজী রখীতর অনকরণের যেরংপ 
লালসা হইতেছে, ও স্বদেশস্থ কোন কোন সম্ভ্রান্ত পাঁরবারের মধ্যে এ পাবত্র 
প্রথার যেমত সাত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যাইতে পারে যে, এ হত 
সৌভাগ্রাটির পুনঃপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক বহংকাল থাঁকবে না। 

প্রণয়ে জীবনের প্রথম পরণক্ষা [2 পুবেষে রমণীর কথা বালতে ছিলাম, 
[তান ত্বামীকেও যথেষ্ট ভালবাসতেন, তাহার সন্দেহ নাই। তবে বোধ হইত, 
যেন আমাকে ফিটিং আঁধক ভালবাপনতেন। 'তাঁন যে আমাকে ভালবাসতেন, 
তাহা তাঁহার স্বামীও জানতেন । হোরির সময় তাঁহার পাত ও আমি একত্ 
তাঁহার গানে আঁবর 'দতাম । আমার তের বৎসর বয়স হইতে পনর বর বয়স 
পর্স্ত এইরূপ সুখের অবস্থা ছিল। তাহার পর সহপা এ সুখের সাগর 
শ.কাইয়া গেল। বোধহয়, তাহার দশ্চরিত দাসীর কুসংসর্গে বা কুমন্ত্রণায়, 
তাঁহার পাবন্ন হাদয়ে অপাবন্্ ভাবের উদয় হইল । কতাদদন তাঁহার মনের এ ভাব 
হইয়াছিল তাহা আমি জানিবার চেষ্টা কার নাই । তাঁহার চরিন্রের প্রাতি আমার 
অন্তরের কোন সন্দেহ উপাস্থত হয় নাই। আম তাঁহাকে পবিল্র নয়নে 
দেখিতাম এবং পাঁবত্র মনে ভালবাসিতাম । কিন্তু আমি, তাঁহাকে কেন এত 
ভালবাসিতাম এবং তানিই বা আমাকে কেন এত ভালবাসতেন, তাহা একবারও 
ভাবতাম না। এক 'দিবস তাঁহার 'িন্কর সহসা আমাকে কোন কৌশলে তাঁহার 
মনের ভাব জানাইল, আমি অত্যন্ত বিরন্তভাবে তাহাকে কহিলাম যে, 'তাঁহাকে 
আমি মায়ের মতন জ্ঞান করিয়া থাক, তাঁহার এরূপ অভিলাষ কখনই হইতে 
পারে না। তুই 'িতান্ত 'মিথ্যাকথা কাহতোছস) তাঁহার স্বামীকে তোর 
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ব্যবহারের কথা বালিয়া দব।' আমার কথায় সে আতশয় ভীত হইল এবং 
নিজ দোষক্ষালনের জন্য, ক ?ক কথা বাঁলয়া প্রস্থান কারিল। 

দাসীঁটিও যুবতী 'ছিল, এ কারণ ভাবলাম যে, তাহার নিজের আভলাষ 
পুণ" করণার্থ আমাকে এই ফাঁদে ফোলবার চেষ্টা করিতেছে 1] কিন্তু আমার এ 
সন্দেহ অচিরাৎ দূরীভ্ত হইল। ইহার পর হইতেই এ রমণী আর আমার 
প্রাত দঁষ্টিপাত করতেন না; এবং আমার সম্মখ 'দিয়াও যাইতেন না। এমন 
1ক, আর আমার নামও কারিতেন না । তাঁহার ভালবাসা গেল, কিন্তু আগার 
ভালবাসা প:ব্মতই রাহল । তাহার জন্য বড়ই দঃখ হইত: কিন্ত তাহার 
প্রতি ঘণা একবারও হইত না। তাঁহাকে আর প:বমত বাহিরে দোথিতে পাইতাম 
না। কয়েক বংসর পরে যখন তান দুইটি সন্তান রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ 
করেন, তখন তাঁহার মলম. সাহত তাঁহাকে গঙ্গাযান্রার খাটে তুঁলয়া দেই। 
উপাঁরউন্ত ঘটনাঁট আমার জণীবনের এক প্রধান পরণক্ষা বালয়া আম তাহার 
এত বাহৃলা বণনা করিলাম । আমার সেই বয়সে ও সেই সময, আম যে 
এই প্রলোভন দমনে সমর্থ হইয়া পাপপক্কে পাঁতত হই নাই, ইহা অদ্যাঁপি 
স্মরণ কাঁরলে মনে আহ্লাদ উ পাস্থত হয়। 

কাম্মর-দশনেচ্ছা 0 আমি প্‌বে একস্থানে 'লাথয়াছি যে, পারস্য গ্রন্থে 
কাধ্মণরের স্বাভাবিক শোভার প্রশংসা পাঁড়য়া, তদ্দেশ দর্শনার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইয়াছিলাম । এ গ্র্ের একল্ছানে বা্ণত আছে যে, সম্রাট আকবর কাণ্মীরের 
প্রধান হ্বারের শিরোভাগে এই কাবিতা খোদিত করাইয়া দেন যে,-_ 

যদ্যাপ ধরণণ' পরে থাকে সুরালয়, 
এই-_ এই সেই গর জানবে নিম্চয় ॥ 

এতহ্যতীত সম্রাটের পন্রানচয়ের মধ্যে যেখানেই কাশ্মীরের উল্লেখ আছে 
সেখানেই তিনি তচ্দেশকে স্বগণসম, চিরবসম্ত ইত্যাঁদ রূপে বিশেষণ 'দিয়াছেন। 
ন্ুতরাং এই আশ্চর্য সোন্দষে'র [বিষয়ে যাহার গাঢ় 'বিদবাস জণ্নিয়াছে, তাহার 
হদয়ে যে এ দেশ দর্শনের কোতৃহল জাঁম্মবে, ইহার অসগ্ভাবনা কি? তবে 
আমি সর্বদাই ভাবতাম যে, যাঁদ কখনও সুবিধা ঘটে, তবে নিশ্চয় এ দেশে 
যাইয়া নয়ন সাথক কারব। 

গোপনে পরামণ 0 এক্ষণে বাদ্ধবদের মধ্যে তারণঁচরণ রায়, ভূবনমোহন 
মাল্লক'ও সাতাপাতি মখোপাধ্যায়ের সাঁহত আঁতি সঙ্গোপনে দেশভ্রমণের পরামর্শ 
কারতে লাগলাম । তৎকালে সীতাপতি ব্যতীত আমাদের সকলেরই বয়স 
১৮ / ১৯ বংসর। সাঁতাপাতির বয়স ২৪ কি ২৫ বৎসর । 'সে সময় তাঁহারই 
বাটণতে আমাদের মিলনস্থান ছিল। তান ইংরাজী পড়েন না, কিন্ত 
অসাধারণ বাদ্ধমান ছিলেন । তাঁহার সাহত আমাদের হঠাৎ প্রণয় হয়। 

একদা রামতনূবাবর প্র সঙ্কটাপলন পড়া হওয়াতে, আমাদের 
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রাত্রি জাগরণের প্রয়োজন হয় । কিন্তু একটায় মনঃ সংযোগ না হইলে রান 
কাটান যায় না; একারণ আমি স্ুশ্রাব্য উপন্যাস বালতাম । বৈদা প্রভীত 
সকলেই তাহা আগ্রহের সাঁহুত শনিতেন ৷ রজণণীর দিকে কাহারও মন থাকত 
না। কেহ কেহ সম্ধ্যার সময় আহার করিয়া আসতেন, কেহ বা আধক 
রান্িতে বাট যাইতেন। ৩/৪ নাশ এইরপে আতবাহত করা যায়। 
সীতাপাঁত এই কয়েক রান্রতেই গজ্প শুনিতে আঁসতেন। এবং আমাদের 
যথেষ্ট প্রণয় হইয়া উঠে এবং গোলযোগ না থাকাতে তাঁহার বাটী আমাদের 
সাম্মলনের স্থান হয়। 

নিল্ষমণ [2 কিছুদিন পরে আমাদের দেশপর্যটনের পরামশ- স্থির হইলে, 
তাহার উদ্যোগ আরম্ভ হইল । আমরা বস্ব, প-স্তক ও অন্যান্য দ্রব্য স্ব স্ব বাটণ 
হইতে সতাপাতির আলয়ে রান্লিযোগে লইয়া যাইতে লাগিলাম । কাশণ পর্যন্ত 
জলপথে যাওয়া "স্থির হইয়া একখান নৌকা ভাড়া হইল। আমাদের আঁভসাম্ধ 
প্রকাশ না পায়, এ কারণ 'নিজ নিজ বাটগতে কঈ্গিপত বাকা বলা গেল। 'িধারিত 
রান্লিতে আমাদের দ্রব্জাত নৌকায় উঠিল । সাতাপাতি ও ভূবন সম্ধ্যার পরেই 
নৌকায় যাইয়া স্বয়ভ্তনগরের নীচে থাকবেন, আম ও তারিণণ একান্রিত হইয়া 
শেষ রান্িতে তথায় যাইব, এইর:পা শ্থর হইল। এরান্রে আম শয়ন কাঁরলে, 
আমার স্তর আমার দেশান্তরে যাওয়া বুঝিতে পাঁরয়া রোদন কাঁরতে লাগলেন। 
এবং কোন কথাই বিশ্বাস না করিয়া জাগ্গারত থাকিলেন। রজনশশেষে উভয়েরই 
নিদ্রা আগল। কিগ্িংকাল পরে জাগারিত হইয়া দেখিলাম প্রভাত হইয়াছে । 
অমনই ব্স্তসমস্ত হইয়া যাল্লা কাঁরলাম | পত্বীর প্রতি নেব্রপাত করিবারও সময় 
পাইলাম না। দ্র:তবেগে দোঁড়িতে লাগিলাম । অর্ধপথে তারিণণর সাহত 
একান্ত হইয়া স্বয্ন্ভূনগরে উপাস্থিত হইলাম, কিন্তু তরণণী দোঁখতে পাইলাম 
না। আত কম্টে খাঁড়য়ার ধারে ধারে চলিলাম এবং শেষে নবন্বীপে লীতাপতির 
ও ভূবনের সাক্ষাৎ পাইলাম । তথা হইতে আঁবলম্বে নৌকা খুলিয়া দিলাম 
এবং তৃতণয় 'দিবসে নাবিকের গ্রাম ডাইহাটে পেশছিলাম । নোকার সংস্কার 
ও দাড়ির যোগাড় করিতে তথায় তিন 'দিন গত হইল । 

এক মাসের প্রয়োজনমত আহারণয় সামগ্রী সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল । প্রাতে 
নত্যক্রিয়াসমাপনাস্তে আমরা পাঁড়তে থাকতাম । মধ্যাঙ্ছে একটা চরে রম্ধন 
করিয়া আহারাদ কারতাম । তাহার পর 'কিঞিং কাল নিন্রা যাইতাম | বৈকালে 
পুনবার পাঠে মনোযোগ দিতাম । সম্ধ্যার অব্যবাছত পর্বে তাঁরে উঠিয়া 
পদন্রজে যাইতাম, তর পণ্চাৎ গশ্চাৎ আসত । কখনও দোঁড়িতাম, কখনও 
নৌকার গুণ টানিতাম, কখনও বা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতাম। সম্ধ্যা হইলে নৌকার 
ছাতের উপর বাঁসয়া প্রায় রান্রি চারি দণ্ড পরশ্ত কখনও গগনমপ্ডলের শোভা 
সন্দশ'নে সৃষ্টিকতার মাছমা কণর্তন করিতাম, কখন বা কয়জনে সময়স্বরে গীত 
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গাইতাম । কোন রান্িতে রম্ধন হইত, কোন রাশিতে মিষ্টান্ন হারা ক্ষুধার 
[নব করা যাইত । 

বন্ধসহ ভ্রমণে জ্ুখ 0 এই কয়েকাদিবস আমাদের বড়ই স্্রথে গিয়াছিল । 
'দিবাধামিনী সকলে একন্রে থাকা যাইত, পরস্পরের মনের কথা ও ভাব সঙ্গোপন 
[বনা পরস্পরের কর্ণগোচর হইত । কাহারও নিকট কোন বিষয়ের 'নামত্ত 
সঞ্কৃচিত হইতে বা কোন বিষয় গোপন কাঁরতে হইত না। সকল কথা ও কায" 
বাধীনভাবে চলিত । একখা'নিও আপ্রিয় মুখ দষ্টিপথে আদিত না। একটিও 
অস্থখকর কথা কণে" প্রাব্ট হইত না। কতদেশ দর্শন কাঁরব, কততপ্রকার 
আচারবাবহার ও ধর্ম দোথব, সঙ্গীত শিখব, ও পারস্য 1বদ্যা আরও পাঁড়ব 
এবং পাঁরশেষে যদি কোন চ্ছানে উপযুক্ত কর পাওয়া যায়, তবে কয়েক বাম্ধবে 
একন্রে থাকিতে পারব, ইত্যাঁদ কত বিষয়ের অভিলাষ রাত্রিতে শয়নাবস্থায় 'চত্তে 
উপস্থিত হইত। অথাৎ অপ্রবীণ যুবক হৃদয়ে যে যে আশার উদয় হইয়া 
থাকে, তৎসম-দয়ই আমার মানসক্ষেত্রে বিচরণ করিত । 

পলাশণ ক্ষেত্র 2 কয়েকদিন পরে পলাশীর সংপ্রীসম্ধ ক্ষেত্রের নীচে 
আমাদের নৌকা উপনণত হইল। এই স্থান দর্শনে কত প্রকার ভাবই মনে 
উদয় হইল । এই স্থানে প্রচণ্ড প্রতাপশাল", দুরাচারী সিরাজউদ্দৌলার সকল 
দার্পর ও দৌরাত্যের অবসান হুইয়াছিল। মশরজাফরের ও তাঁহার পাঁরবারের 
হদয়ে কতই সৌভাগ্যের আশা জাপ্ময়াছিল, প্রপণীড়ত ভম্যাধকারীদের আশ 
শান্তির ও ভবিষ্যৎ সংখের কতই ভরসা হইয়াছিল, এবং ধূর্ত চংড়ামণি ইংরেজ 
জাতির চিতক্ষেত্রে কতর্‌প নবাশার অগ্কুর উদ্ভূত হইয়াছিল । কিন্তু সকলেরই 
সকল আশা নিবাপিত হইয়া গেল ; কেবল ইংরেজাদগের দণঘাকাথ্ক্ষার তেজ 
ক্লমশঃই বাড়তে লাগিল । কৃতঘ: মণরজাফরের বংশের আশাবক্ষে ক্রমেই 
শুকাইতে আরভ্ভ হুইল, এবং বঙ্গবাসশ ভম্যাধকারণীদের আশা ভরসার 'বিপধয় 
ঘাটিল। 

পলাশী যুদ্ধ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা 2 যাঁহারা 'সিরাজউদ্দৌলার 
রাজত্বের উচ্ছেদকরণে উদ্যোগী হন, তাহাদিগকে ইদানীস্তন অনেক কৃতাবদ্য গণ 
1নতান্ত অসার, অধার্মিক এবং অপ'রিণামদশ*+* বিবেচনা করিয়া থাকেন। 
কেহ কেহ 'লীথয়াও মনের ভাব ব্যস্ত করিয়াছেন ; “পলাশীর যু্ধ" প্রণেতা 
কাঁববর রাজা কৃষন্দ্ুকে নিতান্ত আঁবজ্ঞ ও রাণশ ভবানণকে অসাধারণ দ;র- 
দ্শিনখ ও ব.গ্ধমতণী বলিয়া বণনা কারয়াছেন। বর্ণনাটি অতাব হাদয়গ্রাহনী 
হইয়াছে, সম্দেহছে নাই । কোমলস্বভাবা কামিনীকুলের সুষ্দর বদনের রসনাব্য্ত 
সামান্য স্থবিবেচনার কথাও জনসমাজে আদরণাঁয়া ছয়। যখন বাঙ্গালা, 
বেহার ও উড়িষ্যার বিষম 'বপরদ্ধারের গাঢ় মশ্ঘণা হইতেছে, যখন এঁ তিন 
বুছৎ রাজ্যের অধা*্বরকে রাজ্যচ্যুত করণের পরামর্শ চাঁলিতেছে | তখন রাখনী 
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ভবানী ব্যঙ্গচ্ছলে রাজা রাজবল্লভ, জগংশেঠ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্ু প্রভৃতি তৎকাল"ন 
প্রসিদ্ধ বৃদ্ধমান ও রাজনখাতজ্ঞ পূরুযাঁদগের মণ্্রণাকে স্ুরুচি ও স্ুনীতর 
[বিরুদ্ধ বলেন, এবং মহারাষ্্রীয় দ্বারা স্বদেশ স্বাধীন হইবে, এইরপ ভাব 
প্রকাশ করেন । এইটি আত সুমধ:র রচনা হইয়াছে তাহার সন্দেহে নাই। 
কিন্তু রচাঁয়তা যাঁদ সেই সময় এই গ্রন্থ রচনা কারতেন তবে আর রাণীর রসনা 
দিয়া উত্ত কথা ব্যন্ত করাইতে পাঁরিতেন না। একালে মহারাষ্ট্রীয়াদগের যেরূপ 
আচার ব্যবহার দেখিতেছেন, সেরূপ সেকালে ছিল না। সে সময় তাহারা 
এ দেশ পুনঃ পুনঃ ল-্ঠন কাঁরয়া আধবাসীদগকে প্রপীঁড়ত করিয়াছিল । 
এ দৈশস্ছ লোকে তাহাদিগকে রাক্ষসের ন্যায় জ্ঞান কাঁরত । সুতরাং এ অত্া- 
চারীদের ছারা বপদ-ম্ধারের উপায় হইবে, ইহা কাহার মনে উদ্ভাঁবত হইতে 
পারে 2 আর এরংপ উদ্ভাবনা হইলেই বা কাধ্ণাসদ্ধির কি সম্ভাবনা 'ছিল। 
নবাব আ'িবাঁদর সময় মহারাশ্দ্রীয়গ্ণও বারম্বর এই তিন রাজা আধকারের 
চেষ্টা কাঁরয়াছিল, কস্ত্‌ তাহাতে কি ফল হইয়াছিল? প্রাতিবারেই শেষে 
পরাজিত ও অপমানিত হইয়া হ্দেশে পলায়ন কাঁরয়াছিল । তাহারা যে এক্ষণে 
বঙ্গ অধিকার কাঁরয়া আমাদের দ-দরশা দূর কারবে, তাহার 'কি সন্তাবনা হইন্না- 
ছিল? কৌশলে নবাব সৈন্যকে অকর্মণ্য করিতে না পারিলে সিরাজের হস্ত 
হইতে পারন্রাণ পাইবার কোন উপায় ছিল না, এবং মশরজাফরের আনকলা 
বাতশতও এ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার অসন্তাবনা ছিল। ম্ুতরাং একমান্ত 
মণরজাফরই সকলের ভরসাম্ছল হইয়া উঠেন । 

মশরজাফর সিরাজউদ্দৌলার সহিত 'বিদ্বাসঘাতকতা করেন, তাহার সন্দেহ 
নাই। কিন্তু তাহা বাঁলয়া কি কাঁরয়া স্থির হইল যেঃ জগংশেঠ ও রাজা কৃষণ- 
চন্দ্র প্রভৃতিও কৃতঘ7? যখন সরাজ তাঁহাদের প্রাত কোন বিবাস স্থাপন 
করেন নাই, তখন তাঁহারা 'িবাসভঙ্গের অপরাধা িরংপে হইতে পারেন ? আর 
যখন তাঁহারা সরাজ কর্তৃক পণশীড়ত ব্যতীত উপকৃত হন নাই, তখন তাঁহাদের 
উপর কৃতঘহতা দোষও 'কির্‌পে বর্তিতে পারে? এসকল রাঙ্গ্য সিরাজের 
প.বাঁধকারণর পৈতৃক সম্পাত্ব ছিল না। 

আলিবর্দি' সম্রাটের দূর্বলতা দর্শনে, তাহার বশাতা হেলন করিয়া একরংপ 
স্বাধীন হন, এবং রাজ্োর ছিতাহত না চীন্তয়া অসঙ্গত স্নেহবশতঃ এক দ:রাত্মার 
হস্তে কোট কোটি লোকের জীবন, মান, ধন ও ধর্ম সমর্পণ কাঁরয়া যান। এই 
সকল লোকের একমান্র উপায় জাফরের সহায়তা করা কি স্বাভাবিক নহে? 
জাফর নেমকহারাম বলিয়া ফি ইহারাও নেমকহারাম হুইল ? আর, ক পুরাণে 
?ি ইতিহাসে কোথায় এরংপ ঘটনা দণ্ট হয় না? 

সে যাহা হউক, যাঁদ নবাবের পাঁরবর্তে ইংরাজের রাজ্য হওয়াতে আমাদের 
অমঙ্গল ঘাঁটয়া থাকে, তাহা বাভিম্ব ঘটনাক্রমে হইয়াছে । রাজা কৃষচন্দু প্রভৃতি 
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কেহই ভাবেন নাই যে, এই সকল আঁধকার নবারের হস্তবাহভ;ত হইয়া 
ইংরাজকরস্থ হইবে। ই*হারা কেন, ইংরাজেরাও ভাবেন নাই যে, তাঁহারা এ 
সকল দেশের অধিপাঁত হইবেন। সূতরাং এ সকল দেশের ইংরেজ অধিকারের 
ধনামত্ত ইহারা দোষাস্পদ হইতে পারেন না। 

ম.রসিদাবাদ [2] পলাশপ হইতে আমাদের নোঁকা ম.রাদদাবাদে উপনীত 
হইল। আমরা কেহই পর্বে এ বৃহ ও বখ্যাত নগর দোথ নাই। যে নগর 
বাঙ্গালা, বেহার, উঁড়ধযার রাজধানী 'ছিল যে নগরে এই তিন প্রকাণ্ড প্রদেশের 
হতাকিতাবিধাতা বিরাজ করিতেন, যে নগরে কারাগারে এ কয়েক দেশস্থ পবপুল 
ভম্যাধকারণ ও বিশাল প্রতাপশালী লোক ব্্দী থাকতেন, যে নগরের 
রাজাঁসংহাসনের সম্মথে ইংরেজ ফরাসি প্রভীত দোর্দপ্ড প্রতাপাদ্বত 
জাতশয়গণ অবনতাঁশর ছইতেন, সেই নগরে কতই অক্ভুত কাণ্ড দেখবার আশা 
ছিল। কিদ্তু তথায় নয়নরঞ্ক বা হাদয়ানম্দদায়ক কি বিস্ময়কর কোন চমৎকার 
বন্ত: দেখলাম না । নবাববাটখতে বড় কৃঠাী নামে একটি প্রাসাদ মাত দশ নযোগ্য 
বোধ হইল। আর আর যাহা দেখিলাম, তাহাতে আনন্দ হওয়া দ;রে থাক,ক 
বরং বিষাদে হ্দয় আভভংত হইল । নগরের যেন আধপত্যের সঙ্গে জীবন ও 
1বগত হুইয়াছে। 

কাঁসমবাজার ]] কাসিমবাজার দোঁথয়া অন্তঃকরণে অতীব অসুখ উপাস্থিত 
হুইল । যেসকল বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদে কতই 'বিষয়কার্য, কতই উৎসব, এবং কতই 
নৃত্যগীত হইয়াছে, সে সমহদয় এক্ষণে মৃতদেহের ন্যায় পাঁড়য়া রাহয়াছে। 
জনেক বাটণর হার প্রাচখর দিয়া এককালে বম্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। 
রাজপথে যেকয়েকজন আধবাসী দেখিলাম, তাহাদের সকলেরই শরীর জীণ” ও 
কুীসত। নগরটি যেন যথার্থ ভতপ্রেতের আবাসম্ছল হইয়াছে । সেম্ছানে 
আধকক্ষণ থাকতেও ইচ্ছা হইল না। 

ভ্‌তের গ্প 2 আমরা বাল্যাবচ্থা হইতে এই কাঁগিমবাজারের অনেক 
ভৃতপ্রেতের গজ্প শুনিয়া আসিয়াছিলাম । যাঁহারা তথায় যাইতেন, তাঁহারাই 
আসিয়া নানাবিধ প্রেতযোনর গরঙ্প করিতেন। যাঁদ আমাদের 'বিবাস 
থাকত, তাহা হইলে আমরাও অনেক ভূত দৌথতে পাইতাম, এবং ফিরিয়া 
আসিয়া তাহাদের গঞঙ্গ সকলকে শনাইতাম । কবিকুলই যে কেবল অলোক 
গ্রাজ্পের একচোঁটয়া কারিয়া রাখেন, এমত নহে। অন্য লোকও, ছন্দে রচিতে না 
পারুন, সাধারণ বচ্বাস্য অনেক অদ্ভূত কাহিনী কল্পনা করিয়া প্রকাশ 
করেন। আমি এরুপ যে সকল গঞ্প শুনিয়াছ, তাহার মধ্যে একটি নিচ্দে 
লাথতোঁছ। ইহার বস্তা আত ভদ্রলোক ছিলেন, এবং তাঁছার বার্ণত ভতে তিনি 
স্বচক্ষে দৌথয়াছেন ইছা শপথপূবক কাঁহয়াছিলেন। ভ্ত বন্তা কহিলেন যে, 
“একদা ম:রোসদাবাদ হইতে আসবার সময় সন্ধ্যার প্রাক্কালে আম কাসিম- 
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বাজারে উপনীত হইলাম । দই এক বাটশতে যে লোক দোঁথলাম, তাহারা 
আমাকে স্থান 'দিল না। এম্ছানের ভোতক বত্বান্ত পর্বে শ্রুত থাকাতে, 
আশ্রয় পাইতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, আমি ততই ভীত ও 'চানস্তত হইতে 
লাগিলাম । শেষে ঠিক সম্ধ্যাকালে একাঁট বাটখতে প্রবেশ কাঁরয়া অতি উচ্চেঃ 
স্বরে কাঁহলাম যে, চ্ছানাভাবে ব্রঙ্মহত্যা হয় ; আমাকে একটু শ্থান দিয়া প্রাণদান 
করুন। বাটণর মধ্যে হইতে কেহ কাঁহল যে, আপাঁন এই দিকে আসুন। আম 
আহলাদিতচিত্তে অন্তঃপুরে প্রাবঝ্ট হইলাম । কিন্তু ব্যান্তমা্ দৌঁখলাম 
না। একট কুঠার হইতে কেহ কাঁহল, এ ঘরে আঁতাঁথসেবার সমস্ত সামগ্রী 
আছে, আপাঁন যাইয়া প্রদীপ জগাল্‌ন ও হাত পা ধুইয়া বিশ্রাম করুন । ঘরে 
তামাক টিকা দেসেলাই আছে । আম পশীড়ত ও আমার আর কেহ নাই ।-- 
এই কথা শুনিয়া ভাবিলাম, যাহাই হউক, ভ্‌তের গ্রামে একটা হ্থানও পাইলাম । 
প্রদীপ জবালিয়া পা ধূইলাম ও তামাক সাজিয়া খাইলাম । ভাবিলাম, রািতে 
আহার নাই হইল। কিগিংকাল পরে এ ব্যন্ত কাঁহল, আমার বাট আঁতাঁথ 
উপবাসী থাকতে পারবেন না। এ চালায় গাভখ আছে। তাহার দ্ধ 
দুহয়া ও কুলুঙ্গতে যে চাল ও চান আছে, তাহা দিয়া পরমান রম্ধন কর। 
দুইজনের মত যেন হয় । --আঁম উত্তর কারলাম, আমি ত্রাঙ্গণ সম্ভান, গাই 
দহতে জান না। তান কাঁহলেন, গরহটি আত শান্ত, দুছিতে তোমার 
কোন কণ্ট হইবে না। যাঁদ না পার, তবে প্রন্থান কর। --আমি সেরাপিতে 
কোথায় যাই ? সুতরাং গাই দহয়া পরমান প্রস্তুত করিলাম, এবং দুই 
পাথরে ঢাঁলিলাম । পণীড়ত ব্যান্তর নাকণস্বর হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এ 
লোকটি একবারও আমার নিকট আসিল না ও আমাকে নিকটে ডাকিল না। 
ভ্‌তই বা হবে? এইর;প চিন্তা কারতোছ, এমত সময় এঁ ব্যন্ত কাঁহলেন যে, 
তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা ঠিক ; কিন্তু তুমি আমার কথা শৃনিলে তোমার 
কোন বিপদ হইবে না। পরমান্ন এক পান রোয়াকে রাখিয়া দাও, দ্বিতীয় পান 
তুমি খাও। ইহা না কারলে তোমার বিপদ ঘটবে । _-আম ইচ্ছা না 
থাকিলেও আহার কারলাম এবং রোয়াকে সপ সপ শব্দ হইতেছে শুনিয়া 
বুঝিলাম যে, ভ্‌ত মহাশয়ও ভোজন করিতেছেন । হঠাৎ বাঁহর্দিকে দেখি 
২৪ | ২৫ হাত পাঁরমাণ একখানি হস্ত রোয়াক হইতে 'নিকউস্থ গতের জলে পাথর 
ধূইয়া তুলিতেছে । আমার নর্ধশরীর শিহরিয়া উঠিল । যা করেন মা দুগাঁ- 
বাঁলয়া শয়ন করিলাম । ভূত মহাশয় পুনরায় কহিলেন, পশ্চিমদিকে আমার 
ভাইয়ের বাটী আছে। প্রাতে তথায় যাইয়া তাহাকে কহিবে, যেন গয়ায় 
যাইয়া শীঘ আমার পিপ্ড দেয় ।- আমি উত্তর করিলাম- আচ্ছা তাহাই 
করিব।--নিপ্রা কিছুমাত্র হইল না। প্রভাত ছইবামান্র যাল্তা করিলাম। 
কিন্ত; গ্রামের বাছিরে যাইবামান্ত এক ভয়ঞকর আকার স'ম-খে আসিয়া কহিল, 
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আমার ভাইকে যে কথা বাঁলবার অঙ্গীকার কাঁরয়াছিলে তাহা বাঁলয়া আইস, 
নতুবা তোমার ঘাড় মটকাইয়া দিব। --আম কহিলাম, ভ্‌ত মহাশয় ! 
তোমরা দিবসেও বাঁহর হইয়া থাক। তাহা জানতাম না। যাহা হউক, 
তোমার ভাইয়ের কাছে চাঁললাম । -ভৃত তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল । আমি 
পুনরায় নগরে যাইন্না ভূতের ভাইকে এঁ কথা বলিয়া প্রস্থান করিলাম 1 
সেকাল ও একালের ভূত [0 এই অজ্ভুত গজ্প শুনিয়া এক্ষণকার সকলেই 
উপহাস করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
যে সকল প্রেতাত্মার ব্যাপার ঘাঁটতেছে, তৎসমুদয় কেহ বা শ্রদ্ধার সাঁহত 
শুনিবেন, কেহ বা কহিবেন যে, আমি ইহার সত্যাসত্যের কিছ বুঝিতে পার 
নাই। ফলতঃ অজপ লোকেই ইহাতে অশ্র্ধা প্রকাশ কাঁরবেন। যেমন 
পূবকালীন লোকেরা ভতপ্রেত দৌঁখয়াছেন, এবং তাঁহাদের সাহত কথাবার্তা 
কাহয়াছেন, ইদানপন্তন অনেক সুশিক্ষিত ও সুবিজ্ঞ লোকও স্পণ্টাক্ষরে সেইরূপ 
'কহিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যেমন ভূত ও ্রচ্মদৈত্য আ'সিত ইহাদের মধ্যেও 
তেমনি অশিম্ট ও শিন্ট প্রেতাতআা আসিয়া থাকে । সেকালে যেমন মনব্যাবশেষের 
শরশরে ভূতের আ'বিভবি হইত, একালেও তেমনই মানবদেহে ভূতের আবিভবি 
হইয়া. থাকে । তবে তাঁহারা যাহাকে “ভ্‌ত, বাঁলতেন, ইহারা তাহাকে 
প্রেতাত্মা বালয়া থাকেন ; তাঁহারা যাহাকে ভ্‌ত পাওয়া” বালিতেন, ইগ্হারা 
তাহাকে এমডিয়াম নাম 'দিয়া থাকেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, ভূতে পেলে 
শঘু ছাঁড়ত না। প্রেতাত্মা আধকক্ষণ থাকে না। ইদানীন্তন যেমন একজন 
স্থবখ্যাত, সুশিক্ষিত এবং সংপ্রধান কহেন যে তাঁহার 'প্রয়তমা পত্বীর প্রেতাত্মা 
পূর্বস্নেহবশতঃ অদ্যাঁপ মধ্যে মধ্যে 'কি প্রীতি রান্রিতেই তাঁহার শয়্নাগারে 
আসিয়া তাঁহার সাহিত আলাপ করেন। সেকালেও ভালবাসার জন্য কোন কোন 
গ্ত্রণর প্রেতাত্বারা তাহার স্বামীর শরীরে প্রবেশ কাঁরত ; তবে ইনি যেমন স্ত্রীর 
প্রেতাত্মার সংসর্গে লুখী হন, সেকালের ত্বামীরা তাঁহাদের স্ত্রীর প্রেতাতআার 
আবভাবে সখা হইতেন না। এবং তাহাদিগকে রাখতে চেষ্টা করিতেন না, 
, বরং তাড়াইবার জন্য ওঝার সহায়তা লইতেন, আর পূরাকালীন ভ্তের চাঁরত্রের 
প্রশংসা শুনা যাইত না, ইদানীং তাহা শুনা যাইতেছে । কিন্তু এ 'বাভন্নতা 
ও অবোধ্য নহে। কারণ এমনও হইতে পারে যে, পর্বে লোকের যেরপ 
স্বভাব, জ্ঞান ও চরল্ল ছিল, তাহাদের প্রেতাআরও এ সকল সেইরংপ হইয়াছিল । 
একালে লোকের সভ্যতা যেরপ হইতেছে, তাহাদের প্রেতাত্বারও সভাতা সেই 
সেই পাঁরমাণে বাড়িয়াছে। বিবেচনা কারিতে গেলে যদ পূর্বেকার ভতগণ 
আসয়া আমাদের সাহত এরুপ তর্ক করে যে, যদি তোমরা একালের ভূতযোনির 
আশ্তিত্ব স্বীকার কর, তবে কি অপরাধে আমরা আস্তিত্বাবহশীন হই? আমার 
সামান্য কুষ্ধতে ত এ প্রশ্নের কোন সদ-ক্তর উদ্ভাবিত হয় না। 
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জঙ্গীপুরে পথ অবরোধ 2 মুরসিদাবাদে আমরা এক 'দবারাতি অবস্থান 
কারলাম । ইহার দুই দিবস পরে আমাদের তরণণ জঙ্গীপুরের ঘাটে উপাস্থত 
হইল। এইখানে টোলঘাট থাকাতে আমাদের ছাড় কারবার প্রয়োজন হইল। 
তারিণশর এক িসতুত দাদা এঁ ঘাটের একজন মোস্তার ছিলেন। তা'রিণীর 
গুর্‌জনেরা কিরুপে আমাদের আঁভনাম্ধ বৃঝিতে পারেনঃ এবং অনসম্ধান 
দ্বারা আমাদের নৌকার আকার ও মাঁজর নাম জা'নয়া এঁ মোস্তারমহাশয়কে 
লেখেন। তিনি এই সংবাদ পাইবামান্র দৃই 'দিবসাবাধ উজানবাহনণ সমস্ত 
তরণণ ঘাটের দারোগা দ্বারা বম্ধ কাঁরয়া রাখেন । আমাদের নৌকা যখন ঘাটে 
পেশছে, তখন তিনি তথায় 'ছিলেন, এবং দর্শনমান্র তরী চানতে পারলেন। 
পরে বলপার্বক আমাদিগকে স্বস্থানে লইয়া গেলেন, এবং প্রায় নজরবান্দ কারয়া 
রাখলেন । 

বাটণ প্রত্যাগমন 0 আমাদের কোন অন[রোধ শহানলেন না, এবং কয়েকাঁদন 
পরে জনৈক লোক সঙ্গে দিয়া এ নৌকাতেই আমাদিগকে প্রত্যাগমনে বাধা 
কারলেন। আমাদের সকল কঞ্পনা ব্যর্থ হইয়া গেল, এবং লক্জা-নম্র-মূখে বাট 
আসিতে হইল । 


মৃরাসদাবাদ ও জঙ্গীপুর 0 মুরাসদাবাদের সঙ্গে সমান না হউক, জঙ্গীপুরও 
তৎকালে অস্বাস্থ্যকর 'ছিল দোখলাম, সেখানেও অনেক পুরাতন বাট শ;না 
রাঁছয়াছে এবং বিধবা রমণণর ন্যায় শ্বামশীবরহছে দহদ'শাপন্ব হইয়াছে । এ নগরও 
পর্বে যথেষ্ট সমগ্ধিশালী ছিল। অত্যজ্প ভাড়ায় বৃহৎ বাটগ-পকল পাওয়া 
যাইত। আমাদের কয়েকজনেরই শরপরের ভাবান্তর হইয়াছিল । 
মেডিকেল কলেজে প্রবেশ 0] এই বংসর আমি কালাীবাবৃর পরামশনি;সারে 
কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে প্রাবন্ট হইলাম । ইহার এক বংসর প:বে কালখ 
এঁ কলেজে প্রবেশ কাঁরয়াছিলেন। কাঁলকাতায়ও আমি কালণর আত্মীয়দের 
অতি 'প্রয়পান্র হইলাম, সুখে কাল কাটাইতে লাগিলাম । নতন বাম্ধব গণের 
মধ্যে নদনমোহন তকলিষ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ছয়ের মিন্রতালাভে 
বড়ই সুখী হইলাম । ঠন্ঠনিয়ার একাঁট বৃহৎ বাটীর কোন অংশে রামতনূবাব; 
থাঁকিতেন, কোন অংশে মদন তাহার দই পিতৃব্যের সাঁহত অবশ্থান করিতেন। 
আমি রামতন্‌বাবূর অংশের এক প্রকোচ্ঠে কালগর পাঁহত একলে থাকিতাম। 
মদনের সাঁহত প্রণয় হইলে তাঁনও আমাদের সঙ্গে থাকতেন । তিনি ও 'বিদ্যা- 
সাগর তৎকালে সংস্কৃত কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পরিতেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বহুবাজারে কোন স্থানে বাস কাঁরতেন, সূতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না 
হওয়াতে মদনের সঙ্গে বত শনঘণ প্রণয় হয়, তত শশঘত প্রণয় হয় নাই। 
কলিকাতার পবাবচ্ছা 0] একালে কলিকাতা যের:প স্বাচ্ছাকর হইয়াছে, 
সে সময় সেরপ ছিল না। বিশেষতঃ দেশীয় নগরবাসীদিগের বাসস্থানের 
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অংশ অতাঁব অস্বাস্থ্জনক ও অস্খকর ছিল । এই বিভাগের প্রায় সমস্ত 
বর্মের পান্বন্ছ প্রণালীর মলযুস্ত জল হইতে দগ্ধ বাধ্প সর্বদা উাখিত 
হইত। অভ্যাসবশতঃ আধিবাসগদের তাহাতে তত বিশেষ কণ্ট বোধ হইত 
না. কিন্তু বাহিরের লোকের এসকল পথে গমনাগমন করতেও আতশর যন্মণা 
বোধ হইত । এমন ক, নাঁসকা-দ্বার বম্ধ কাঁরয়া চাঁলতে হইত। রান্রিতে 
কোনরূপ আলোক সঙ্গে না থাকলে গাল রাস্তায় অন্ধের ন্যায় চাঁলতে হইত, 
এবং পুলিশের স্নিয়ম অভাবে দসহযভয়ে অনেক গাঁলতে যাইতেও সাহস 
হইত না। শুনা যাইত যে, তগ্করেরা কৃত্রিম মত্ততা প্রকাশ করিয়া পাঁথকের 
গান্রে পাঁড়িত, এবং তাহার শাল বা ঘাঁড় লইয়া পলায়ন কাঁরত। 
জাহ্কবীতীরস্থ স্থানসমহ আঁতিশয় অপাঁবন্র ছিল। জলের স্থলের বহু? 
লোক তথায় নিরন্তর মলমান্র ত্যাগ কারত। সেখানে দাঁড়াইলে ঘ2াণোশ্দুয়ের 
নও দশ“নেশ্দিয়ের যাতনার সীমা থাকত না। জলও এতাদূশ মলময় ও 
অপারক্কার ছিল যে তাহাতে গঙ্গার প্রাত বিশেষ ভান্ত থাকলেও, তাহাতে 
প্রফুল্পচিত্তে অবগ্ঠাহন করা যাইত না। আম কলিকাতায় যাইয়া অবাধ 
প্কীরনণতে স্নান করতাম । একদা কোন যোগে আত্মীয়গণের সহিত 
জগন্নাথের ঘাটে গ্নান কাঁরতে গিয়াছিলাম ; 'কিম্তু জলের অবস্থা দোঁথয়া 
আমার স্নান কারতে কোনরংপেই প্রবাত্ধ হইল না। সৌঁদন আমাকে অস্নাত 
থাকিতে হইল। 
লোনা-লাগা 0 তৎকালে মফঃস্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতায় 
যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীগর্ণ রোগ হইত। এ পণড়াকে 'লোনা- 
লাগা" কাঁহত। যাহারা তথায় অজ্পকাল থাকিয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, 
তাঁহারা বাটণ আসিয়া লোনা কাটাইবার নিমিত্ত কাঁচা থোড় খাইতেন, ঘোল ও 
কর্মর ঝোল পান কারতেন, এবং গানে কাঠা হারা মাথিতেন। অত্যঙ্প 
গুরৃপাক দ্ব্যেই আমার অসুখ হইত। একারণ আমি আহারের বিষয়ে 
অত্যন্ত সাবধান থাকতাম । 
আমার পড়া 2 তথাপি দুই মাসের মধ্যে আমার অরংচি জশ্মিল, এবং 
ক্রমশঃ বল এককালে গেল । ম.ৎপান্রে অধিকঁদন লবণ থাকিলে যেমন তাহা 
জশর্ন হইয়া যায়, আমার শরণর ঠিক সেইরূপ হইল। অত্যঙ্গ আঘাতেই" 
আমার গানের ত্বক উাঁঠতে লাগল । শরশরের বণ চ্বেত হইয়া গেল। 
ওষধসেবনে কোন উপকার না হওয়াতে নৌকাযোগে গহাভিমূখে যাত্া 
করিলাম । পরাদন হইতেই শরীর সুস্থ হইতে আরম্ভ হইল । চতুথ" দিবসে 
বাট উপনগত হইলাম, এবং বিমা ওধধে এধমাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ 
হইয়া কলকাতায় পুনর্গমন করিলাম । 
মেডিকেল কলেজ ত্যাগ ও তাহার কারণ 2 কিন্তু যে কামনায় তথায় 
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গিয়াছিলাম অবোধতাবশতঃ তাহা পূণ করিতে পারলাম না। মেডিকেল 
কলেজের তৎকালীন ছান্রগণের মধ্যে আধকাংশ আঁতি আঁবজ্ঞ ছিলেন । তাহারা 
কোন কোন বিষয়ে আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান কাঁরয়া কোন কোন 
অধ্যাপকের প্রাত অতিশয় বিরন্ত হইলেন, এবং শেষে কলেজ ত্যাগ কারলেন। 
আর তাহার পরাঁদবস আপনাদের মনঃকাঁজ্পত দ-ঃখের ধববরণ পন্নন্থারা 
শিক্ষাসীমতির গোচর কাঁরলেন। মহাত্মা ডোঁবড হেয়ার সাহেব তাঁহাদিগকে 
কলেজে লইয়া যাইবার জন্য অনেক যত্ব কারলেন। 'কম্তু তাহার সদপদেশ 
কেহই গ্রহণ করলেন না। দুই ক তিন দিন পরে শিক্ষাসভার সভ্াগণ 
ছাত্রাদগকে এক নিধারিত দিবসে কলেজে উপাস্থত হইতে সংবাদ পাঠাইলেন, 
এবং আপনারাও আগমন করিলেন। তৎকালে সার এডওয়াড* রায়ান সাহেব 
উত্ত সমাজের সভাপতি ছিলেন। তান ছান্রগণকে কাছলেন যে, তোমাদের 
আভযোগের কোন কথাই সঙ্গত নহে, এবং তোমাদের ব্যবহারও ভদ্রোচিত নহে । 
শিক্ষাবিষয়ে আমরা যেরুপ ব্যবস্থা করিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের কথা 
কাহবার কোন আঁধকার নাই ] তোমাদের অবস্থা আমরা যেরূপ জানি তাহাতে 
বোধ হয় যে কোন কোন ছান্রের ছাত্রবৃত্ত তাহার সংসারযান্তা 'নর্বাহের প্রধান 
উপায় । তোমাদের দেশের উপকারাথ" এই কলেজ সংচ্থাণপিত হইয়াছে ৷ যাঁদ 
ইহাতে কেহ অধ্যয়ন না করে, ইহা উঠিয়া যাইবে | আহাতে গবর্ণমেপ্টের কোন 
ক্ষাত হইবে না, যে ক্ষতি তোমাদেরই হইবে । অতএব যাহার ইচ্ছা হয় থাকিবে 
যাহার অনিচ্ছা হয় চলিয্লা যাইবে। ইত্যাদি অনেক প্রকার ভৎসনা কারিলে 
পর এই গোলযোগ্ের প্রধান প্রবর্তক কয়েকজনের অপরাধের পরিণামান.সারে 
ছা্তবৃত্তি রছিত কারতে আদেশ দিলেন । পবে এই ছান্রদিগের মধ্যে যাহারা 
সংসারে হতমান হইয়া থাকা অপেক্ষা জীবনত্যাগ করাও কর্তব্য ইত্যাদ মনের 
মাহাত্ম্য বিষয়ে সুদীঘ বস্ত:তা করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা আগ্রহের সাঁছত তাহা 
শুনিয়া করতালি দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে একজনেরও কথা কহিবার 
সাহস হইল না, সকলেরই মুখ শুক হইয়া গেল। যাহা হউক, সাহেবেরা গমন 
করিলে সকলেই প্রাতজ্ঞা করিলেন যে, কলেজে পুনঃ প্রাবন্ট হুইব না, এবং যাঁদ 
হই, তবে কেহ কাহারে ছাড়িয়া আসব না। কিন্তু তৃতীম্প দিবসে শুনলাম 
যে, রাজেদ্দুলাল মিন ও তদীয় বন্ধু মাধবচন্দ্র বসাক ব্যতীত, আর আর সকলেই 
কলেঞ্জে গিয়াছে! কালশর ও আমার প্রাতজ্ঞা দঢ় থাকল । 
তৎকালীন ছান্ত্গণের আধকাংশ নণচকুলোদ্ভব অথবা অত্যন্ত দারদ্র দশাপন্ 
ছিলেন; এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই চারন্র আত অপ্রশধাসত ছিল । এ- 
কারণ প্‌বেই তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগের নীমত্ত কলেজ ত্যাগ কারবার ইচ্ছা হইত। 
এক্ষণে এই ঘটনায় সে ইচ্ছা আমারও বলবতাঁ হইয়া উঠিল। কালা ও আমি 
যাহাতে কলেজ ত্যাগ না কাঁর, তাঁছিষয়ে রামতন:বাবু অনেক সদহপদেশ দিলেন ও 
৪ 
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বহু বত্ধ করিলেন) কালা তাঁহার কথায় অবাধ্য হইতে না পারিয়া কলেজে 
গমন করিলেন, কিন্তু আম দর্বুদ্ধিপরবশ হইয়া কলেজে আর প্রাবন্ট হইলাম 
না। সেই সময় আমাদের তৎকালশন রাজকুমার শ্রীশচন্দ্র বাহাদুর কলিকাতায় 
ছিলেন। 'তানও প্রথমে কলেজ ছা'ড়িতে আমাকে নিষেধ করিলেন । শেষে 
আমাকে দু প্রাতজ্ঞ দেখিয়া কাঁহলেন, আচ্ছা, তবে আমার সঙ্গে চল, যতাঁদন 
আমি আহার পাইব, ততাঁদন তুমও পাইবে। কয়েকদিন পরে তাঁহার 
সমাভব্যাহারে আম বাটী আসলাম । 

অপারপঞ্ধ ব্াদ্ধর ফঙ্গ 2 আমার জীবনে যত আববেচনার কার্ধ হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে এই কলেজ ত্যাগ করাটি সবাঁপেক্ষা আঁধক। বিজ্ঞ গুর-জনের 
উপদেশ তুচ্ছ করিয়া নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করলে কতকষ্ট সহ্য কাঁরতে 
ও কত মনস্তাপ পাইতে হয়, তাহা বলা যায় না। কোনও কোনও যুবক আপন 
1ববেচনা গ্‌ণেও বিদ্যা উপাজন ও প্রাঁতপাত্তিলাভ কারয়াছেন বটে, 'কদ্তু ইহার 
সংখা অধিক নহে । অপণ" বয়সে শ্ছির প্রাতজ্ঞার ও 'বিজ্ঞতার প্রায় অভাব 
থাকে। প্রথমে যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হন, সেই বিষয়েই দুঁসিম্ধ হইবেন ভাবেন 
1কম্তু তাহার সাধনে 'কছ: কষ্ট বা অস্ুগরম হইলে অমনই 'বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ 
করেন। দ্বিতীয় বিষয়ে আবার অসুগ্রম বোধ কাঁরলে তৃতীয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হন। 
শেষে সকল বিষয়ে অকৃতকার্য হইয়া পড়েন। যেমন প্রত্যেক 'বষয়েই কৃতার্ঘ 
হইয়া সুখী হইবেন মনে করেন, তেমনই কোন বিষয়েই পণ'মনোরথ হইতে না 
পাঁরয়া শেষে হতাশ হন ও অনুতাপ করিতে থাকেন। ইহা অন্যের অবস্থার 
যতদূর সঙ্গত হউক না হউক আমার জবন ইহার জাজহলামান দ্টাম্তচ্ছল । 
আম যখন কলেজে প্রাবন্ট হইলাম, তখন 'বজ্ঞানশাস্ঘের উৎকৃষ্ট অঙ্গ পাঁরজ্ঞাত 
হইব, ধন ও মান লাভ কাঁরব, কত উপায়হশন দহঃখা দারদ্রের পাড়ার শাস্তি কারব 
ইত্যাদি কতই মহদ্ভাব মনে উীদত হইয়াছিল । আবার ধখন ইহাতে 'বিতৃফা 
জদ্মল তখন মুনসফণ, সদর আঁমনী বা ডেপুটি কালেক্টর পদের ন্যায় 
[চাঁকৎসকের পদের সম্মান নাই, সকলের বাটশতেই যাইতে হয়, মলমনত্র পরাঁক্ষা 
কাঁরতে হয়ঃ কত লোকের মন যোগাইতে হয়, রাঁন্রতৈও অবসর নাই, ইত্যাদি 
নানারূপ আঁকণিতংকর ভাবে চিত্তবিকৃত হইল । রাজকুমার আমাকে যেরূপ 
ভালবাসেনু.ও শ্রদ্ধা করেন, তাহাতে কখনই আমার দ:ঃখ হইবার সম্ভাবনা নাই 
ইহাও মনে হইতে লাগিল। এইরূপ আঁববেচনায় যে ফললাভ হইল, তাহা 
শীঘুই প্রকাশ পাইবে। 

রাজা শ্রীণচন্দের শিক্ষার ভার গ্রহণ ] কলেজ ত্যাগ কাঁরয়া বাটণ আসিবার 
কথ পর্বে বাঁলয়াছি। শ্রীশচন্্র পর্বে শ্রীপ্রসাদের নিকট বখাকণ্টিং ইংরেজী 
পাড়য়াই ক্ষান্ত হইগ্লাছলেন, এক্ষণে আমার নিকট পুনরায় পাঁড়তে লাগলেন । 
এক বৎসর এইরূপ গত হইল। যে সময় রাজসরকারের এর;প দুরবস্থা ছিল যে, 


আত্মজখবনচারভ ৫১ 


যৎসামান্য বেতন নিয়মিত রূপে পাইবার উপায় ছিল না। বিষয়কমে'র ঝঞ্চাটে 
কুমারের পাঁড়িবার আধক সময় হইত না বটে, কদ্তু যাহা হইত তাহারও প্রায়াংশ 
অনর্থক গঞ্জে কাটাইতেন। সুতরাং এ অবচ্ছায় আর থাকিতে ইচ্ছা হইল না। 
রাজবাটী গমনাগমন ত্যাগ করিলাম । 

আমাঁদগের একালীন অবস্থা] সে সময় আমাদের অবস্থাও মন্দ 
হইয়াছিল। 'পতৃদেবের উপাজনের কাল অতণত হইয়াছিল। অগ্রজ মহাশয় 
বায় করিতে ভালবাসিতেন, 'কিদ্তু আয়ের 'দিকে মনোযোগ ছিল না। সাংসারিক 
কষ্টদর্শনে মনোমধ্যে বড়ই দ:ঃখ হইতে লাগল ; অথচ ইহা দূর কারবার কোনও 
উপায়ও সাধ হইল না। শ্রীপ্রসাদ এই সময় এখানকার সরকারণ মম্পীর পদে 
নিযৃস্ত হওয়াতে তাহার অবস্থা 'কাণ্ৎ ভাল হইল 'কম্তু আর কয়েক জন 
বাম্ধবের আমার ন্যায় দশা থাকল। সকলেরই ববাহ হইয়াছে, চাকরণীর 
বয়স হইয়া ডীঠয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে লজ্জাত্যাগ পূৰব'ক নিজ ব্যয়ের জন্য 
গুরুজনের নিকট কিছ? কিছ চাহিতে হইয়াছে । িদ্তু আন্চ্ষের বিষয় এই 
যে, এই সকল মনের অসুখ সত্বেও যখন আমরা কয়েক বাম্ধবে একন্লরিত হইতাম, 
তখন আর কোন অস্খই মনে থাকিত না॥। ভাবতাম, যেন সংসারে আমাদের 
কোন অভাবই নাই । 

দাম্পত্য-স্থখ [] সেকালের অবস্থা যাহাই স্মরণ হয়, তাহাই না লাখয়া 
ক্ষান্ত থাকা যায় না, তাহা লেখাতে কোন ফল না থাকলেও (লাখতে ইচ্ছা হয়। 
তখকালে আমাদের কাহারও সন্তান হয় নাই। পত্বীদের আমরাই সর্বন্ধধন 
ছিলাম । তাঁহারা শাশুড়ী ননদের যতই 'বিষদষ্টিতে থাকুন না, গৃহে যতই 
কেন অন্ুুখ হউক না, জনকজননীর ও ভ্রাতা ভঞ্নীর স্নেহ যতই কেন মনে পড়ুক 
না এবং বাল্যসখাঁদের স্ধাময় সখ্যভাব যতই কেন হাদয়ে উাদত হউক না, 
স্বামীসম্দশ“নে সকলই কিন্মত হইতেন। পতি গ্নেহনয়নে দৃষ্টি কারলে আভরণ 
পরিচ্ছদ প্রভৃতি িছুরই অভাবে দ:£খতা থাকতেন না। যাঁদ সংসারিক কোন 
বিষয়ে 'বিষাঁদতা হইতেনঃ তবে যেমন সষ' উদয়ে অন্ধকার থাকে না, তেমনই 
পতির দর্শনে মনের সে সকল মালিন্য থাঁকত না এবং পূরাকালীন সমদ্দ্ 
নাঁবকের ন্যায় কেবল স্বামশ-তারার দিকে দ-ষ্টি থাকিত। একারণ নিঃস্বার্থ 
বাদ্ধবদিগের সংসর্গে যেমন সুখী থাকিতাম, পাঁতপরার়ণা পর্রীসহবাসেও 
তেমনই মুখী হইতাম । এইরূপ নখের কাল যাঁদ চিরস্থায়ধ হইত, তাহা হইলে 
এই পাথবী স্বর্গ হইয়া উঠিত। 

বাল্যাববাহ ও কোর্টাশপ |] ইংরেজেরা কহেন যে, কোটাশপ কালে 
তাহাদের যত সুখ হয়, বিবাহের পর আর তত সুখ থাকে না। ইহার কারণ 
বোধ হয় যে, প্রথমোত্ত অবস্থায় নায়কনায়িকার স্নেহ কেবল পরস্পরের প্রা 
বন্ধ থাকে, উভয়ের পাঁরণত বয়সে বিবাহ হওয়াতে শশঘুই সম্ভান জন্মে, এবং 


৫ই আত্মজণীবনচরিত 


জননীর যে স্নেহ শুম্ধ জনকের অধিকারে থাকে, তাহার কতকাংশ এ সন্তান; 
আধকার করিয়া লয়। সুতরাং শেষোল্ত অবন্থায় আর নায়কের পর্বরূপ 
সুখলাভ হয়না । আমাদের বাল্যাববাহ প্রথার অনেক দোষ আছে, তাহার 
সন্দেহ নাই 7 কিম্তু এ অবস্থায় যাদশ সুখানুভব হয়, কোটশীশপ অবস্থায় 
তাদশ জুখলাভ হইতে পারে না। কোরট্টাশপ কালে সে আমার, আমি তার, 
এ ভাব উভয়ের চিত্তে গ্থিরনিশ্চয় হয় না। কারণ কোটণীশপ কালে নায়ক 
নায়িকার প্রগাঢ় গ্রণয় জন্মিলেও ঘটনাক্রমে কখন কথন উদ্বাহসম্বম্ধ ভাঙ্গয়া 
যায়। স্তত্রাং আমাদের বিবাহিত অবস্থায় প্রথম কালের সখের সঙ্গে 
তাঁহাদের কোটণশপ কালের সুখের তুলনা হয় না। 

কৃফলগলা ও মানবধান্রার তুলনা [0 কেবল নদ্দনম্দন প্রীকূফেরই বালাললা, 
নধ্যলগলা এবং শেষললা ছিল, এরপ নহে। বর্ণনা কাঁরতে গেলে সকলেরই 
জখবনের এরুপ কয়েকলশলা আছে । কফের ব্রজলশলার ভাব যত সুমধুর, তাঁহার 
মথ-রার মধ্যলশলার ভাব তত সুমধুর নয়। তাহার কারণ এই যে, ব্রজ তাঁহার 
হয়রাজ্যে কেবল সথ্যের ও প্রেমের রাজত্ব ছিল। মথ.রায় তাঁহার চিত্তে 
স্বার্থপরতা, বৈরনিধাতন প্রভাতি সাংসারিক বিবিধ ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। 
একারণ তাঁহার মধুর বাল্যলগলা যত্দ্‌র ভন্তবৃন্দের আরাধ্য বস্তু ও কাঁবকুলের 
চন্তাগ্থল হয় ততদূ্‌র মধ্যলশলা হয় নাই। মধ্যলীলা যে সম্পূর্ণ নীরস, 
তাহাও নহে, তবে বাল্যলীলার কাল যেরপ একমান্ পথ্য ও প্রেমরসে পর্ণ 
থাকে, সেরূপ মধ্যলীলায় থাকে না। এ'মন্ট রসের সাঁহত সাংসারিক কোন 
কোন তিন্ত রসও মিশ্রিত হইয়া যায় । 

আমার সুথদঃখ 7 আজ আমার যে সময়ের কথা বাঁলতেছি, সে সময়ে 
আমার আদ্যলীলা বটে, 'িন্তু বাল্/লীলা নহে। যেছেতুক আমার 
একাবংশ ক ছ্াঁবংশ বৎসর বরস পয'স্ত এই স্ুথের স্রোত 'নরস্তর রহয়াছিল, 
ভাহার পরও ৪৫শ বংসর পর্যস্ত আমার এ সুখের প্রবাছ রোধ হয় নাই। 
তবে ২২শ বংসর পর্যন্ত এ প্রবাহ যেমন স্নাস্থর ছিল, তাহার পর আর সেরংপ 
ছিলনা । অুখের শন্রু চিস্তা ও মনস্তাপ বাত্যাতে কথনও কখনও ইহা 
আলোড়িত করিত, কিস্তু; তাহার দর্ঘস্থায়ণ হইত না। সুতরাং আমার 
মধ)লগলা আদ্যলসলার ন্যায় নিরবাচ্ছন্ন অত্ময় না হউক, সুৎশন্য ছিল না। 
সাংসারিক সুখের প্রধান লোভ আমাকে কখন বশশীভতে করিতে পারে নাই। 
কোন বিষয়ের জন্য কখনও কাহারও সঙ্গে বিবাদ বা মনাস্তর হয় নাই। 
আর বহু বংশ-সৌভাগ্য-সংহারক মোবদ'মার জঘন্য ব্যাপারে আম কখনও 
প্রবত্ত হই নাই। পৈতৃক সম্পত্তির ক্ষাত স্বীকার কারয়াছ, তথাপি কোন 
অধম বা জ্ঞাতির নামে আভিযোগ করি নাই। 

মিন্রতা দুখ 2 আমি অঙ্প লাভেই অধিক সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যদিও 


আত্মজীবনচরিত ৫৩ 


অপেক্ষাকৃত ধনাগমের উপাঁষ্থত উপায় নিবোধতার বা অন্য কোন কারণে 
ত্যাগ কারয়াছি, 'কিম্তু তজ্জন্য কখনও চিত্তে বিশেষ অনতাপ হয় নাই। 
কখনও কখনও হ্লায়াকাশে চিন্তামেঘ উত্থিত হইয়াছে; 'কম্তু আধককাল 
তিছ্ঠিতে পারে নাই । মিন্রুতা সুখই আমার মনের প্রধান সুখ 'ছিল, এবং 
সৌভাগাক্রমে হৃদয়ভান্ডারে এধনের যথেষ্ট সমাগম হইত। জগতে কিছুই 
[চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং মধ্যে মধ্যে ইহার কিছ কিছু অপহৃত হইত বটে, 
1কম্তু যেমন পূর্ব সশ্চিত ধন যাইত, অমনই তাহার স্থানে নূতন ধন আঁলত। 
অথাৎ হৃত বাম্ধবের স্থলে নূতন বাম্ধবের অধিঘ্ঠান হইত। ছাদশ মাস 
বাটীতে থাকিতাম, গুর:জনের দর্শন পাইতাম, সংসারসারভ্‌ত সুহরে বেষ্টিত 
থাকতাম, প্রাণোপম সম্ভানগ্রণকে সম্মথে লালনপালন কাঁরতে পারতাম, 
প্রভুর ও তয় পাঁরবার বর্গের আদরের ও স্নেহের পান্ত 'ছিলাম, শ্বাভমত 
ধর্মপালনে সক্ষম হইতাম, এবং হ্থেচ্ছামত কার্য কারতে পারিতাম 7; বস্তৃত, 
সংসারিক মানবের সুখের 'নামত্ত যাহা আবশ্যক, প্রায় তৎসমহদায়ই আমার 'ছিল। 

জীবন-খেলায় লাভালাভ [0] যাঁহারা বাজার কাঁরতে যান, তাঁহারা গুছে 
আসিয়া কোন ঘ্ুব্য ক্রয়ে জাতিয়াছেন। ও কোন দ্রবাতে ঠাঁকিয়াছেন তাহা 
[বিবেচনা কাঁরয়া দেখেন। যোদ্ধা রণাবসানে শাবরে আগমন কাঁরলে 
সমরের ঘটনাসমহ স্মরণ করিয়া আপনার কোন কার্য যথাকর্তব্য ও কোন 
কা 1বগাছ্ত হইয়াছে তাহার আলোচনা কাঁরয়া দেখেন। যিনি সতরঞ্জ 
খেলায় প্রবৃত্ত হন, 'তানও খেলার পর তাহার ফোন চাল কেমন ছইয়াছে তাহার 
চন্তা করিয়া থাকেন। ইহারা সকলেই স্ব স্ব কার্যের ফঙ্সাফলান:সারে আনাম্দিত 
ও 'বষপ্ন হন। সেইরূপ এই সংসারের সকলেই তাঁহাদের শেষাবস্থায় কখনও 
কখনও আপনাদের প্‌ব্কিত কমের ও বিগত জাঁবনের সমালোচনে প্রবন্ত হন। 
এক্ষণে আমিও মধ্যে মধ্যে ত্বীয়কৃত কার্যের সমালোচনা করিয়া থাকি । আমার 
1নজ াববেচনায় আম যে যে কার্ষে ঠাঁকয়াছি, তাহার গড়পড়তা কারিলে, এক্ষণ 
পর্যন্ত জিত ব্যতীত ঠকা বোধ হয় না; কন্তু এক্ষণও আমার শেষলীলা 
সমাপ্ত হয় নাই; সুতরাং ইহার পর কি হইবে, তাহা বলা যায় না। 

রাজা শ্রীশচন্দের রাজাভার গ্রহণ [7 পূর্বে বাঁলন্নাছি যে, রাজবাটশীতে 
রীতিমত বেতন না পাওয়াতে ও গ্রীশচদ্দ্রের ইংরাজী পাঠে অমনোযোগ দেখাতে, 
রাজবাটণী যাওয়-আসা রাহত করিয়াছিলাম। ইহার কিয়ংকাল পরে, ১২৪৮ 
বঙ্গাত্দে রাজা গিরাশচন্দ্র পরলোকে গমন কারিলে, শ্রীশচন্দ্র তাহার বিষয়াধিকারাঁ 
হইলেন । এই ঘটনার সময় আম গ্থানান্তরে ছিলাম | বাটন আসিয়া শৃনিলাম 
রাজা গ্রীণচগ্দ্রু আমাকে ডাকতে বারশ্বার লোক পাঠাইয়াছিলেন। আম 
তাঁহার সমণপন্ছ হইলে তান কহিলেন, ণপতাবিয়োগে অতান্ত শোকাকুল হইয়াছি, 
'াতএব, তোমার আমার নিকট সর্বদা থাকিতে হইবে।' 


৫৪ আত্মজাবনচা 


খাস সেক্রেটারী [0] তাঁহার বাঁসবার গূহের পাম্বস্থ এক প্রকোন্ঠ আমার 
বাসের নিমিত্ত নিদিষ্ট হইল । আমি দিবসে কেবল একবার মানত আহার কারিতে 
বাটী আমিতাম, আর সমস্ত দিবারান্ তাঁহার নিকট থাঁকিতাম । [তান আমাকে 
খাস সেক্রেটারী পদবী দলেন, এবং যথেষ্ট অন:গ্রহ কাঁরতে লাগিলেন । রাজা 
গিরণশচন্দের আদাকৃত হইয়া গেল। তৎকালে সুথময় সিংহ দেওয়ান 'ছিলেন। 
কিম্তু তাঁহার প্রাত কোন কার্যের ভার ছিল না। কালপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
নামক একজন রাজকুটুদ্ব আমিনী পদে নিধ্ত থাকিয়া সমস্ত বিষয়কার্য 
করিতেন। তাঁহারা উভয়েই সবাধিকারণ হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে 
লাগলেন। আমি দেওয়ানের বংশোদ্ভুত, কর্মে পারগ এবং রাজার প্রক্ন, এ 
কারণ রাজা পাছে আমাকে দেওয়ানী পদ দেন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা উভয়েই 
আমাকে রাজবাটী হইতে দূরীভতকরণে যত্ববান হইলেন । কালপ্রসাদবাব্‌ 
আত্মীরতা প্রকাশ পূর্বক আমাকে কাঁহতেন, “রাজসংসারের যেরূপ দুরবস্থা 
হইয়াছে, তাহাতে আর কাহারও এ সংসারে থাকিয়া মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা 
নাই। আমার কোনও বিদ্যা নাই, আর এই বৃদ্ধাবস্থায় কোথায়ই বা ঘাই, 
সুতরাং এথানে পাঁড়য়া রাহয়াছ । তুমি বিদ্বান ও যুবা, তোমার এখানে থাকা 
উচিত নহে । তাহার ভাব বিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু কথা মিথ্যা নে । সুখময় 
আর এক প্রকার স.হাদ্ভাব প্রকাশ করিতেন। তিনি বাতেন, “রাজা তোমাকে 
. যথেন্ট ভালবাসেন বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা 
নাই।” কালণপ্রসাদের কথার কেবল হাস আপিত, কিন্তু ইহার আত্মীয়তা 
শরণীর জহালয়া যাইত । যাহা হউক, তাঁহাদের আশঞকা ত্বরায় দূরশীভতে হইল। 
আম দই তিন মাসের মধ্যেই রাজবাটগ ত্যাগ করিয়া মৃশ্সেফের পরণক্ষা দিবার 
জন্য আইন অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

মাধবচন্দ্র মাল্লীক ও তাঁহার আমাদগের সহিত সহান:ভ্ত 0] উপারিউত্ত 
ঘটনার 'কছুদিন পূর্বে কলিকাতা নিবাসী মাধবচন্দ্র মা্পিক নামে হিশ্দহ কলেজের 
একজন সুশিক্ষিত ছান্র এই জেলায় ডেপটশ কালের হইয়া আইসেন। রামতন 
বাবুর সাঁহত বিশেষ ব্ধুতা থাকাতে, তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ কারতেন, 
এবং আমরাও তাঁহাকে গুরঃজনের ন্যায় জ্ঞান করিতাম। তিনি চাঁদসড়কে 
নিজালয়ে শ্রীপ্রসাদের চ্কুল লইয়া গেলেন, এবং তাহার উন্নাতসাধনে বিশেষ 
যত্তবান হছইলেন। আর আমরা এখানকার যুবকবূশ্দের কুসং্কার নিবারণের 
ও চরিঘ্নের সংশোধনের জন্য যে উদ্যোগ করিতে ছিলাম, সে বিষয়ে বিস্তর সাহাব্য 
করিতে লাগলেন। তারিণণ ও ভূবন এ চ্কুলের শিক্ষকের শ্রেণণভূত্ত হইলেন। 

রেড়ীর চাব ] বদিও ইদানশং আমরা অপেক্ষাকৃত পারণতবয়গ্ক হুইয়াছিলাম 
তথাপি আমাদের কয়েক বাষ্ধবের মধ্যে এতই প্রগাঢ় প্রণয় ছিল যে, কেহই 
কাছাকে ছাড়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। আমরা সকলেই ভাবিতাম, 
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যে আত সামান্য রূপে জীবকা নির্বাহ করিতে পারিলেও, পরস্পর পৃথক হইব 
না। আমাদের সঙ্কজ্প শহনয়া মাধববাব্‌ কাহতেন, তোমাদের এ বাসনা কখনই 
পূণ হইবার নয়। তবে যাঁদ তোমরা সকলেই কাঁষকাষে প্রব-স্ত হইতে পার, 
তাহা হইলে এ মনোরথ 1সম্ধ হইলেও হইতে পারে । তাঁহার পরামশশনসারে 
আ'মই প্রথম রেড়ীর চাষ আরম্ভ করিলাম ৷ ধান্য, সর্ধপ, মসানা, অড়হর 
প্রীত শস্যের চাষে যে লাভ হয়, তাহাতে ভদ্রলোকের সংসারযান্রা সম্দররংপে 
গনর্ধাহ হয় না, ইহা পবেই জানতাম ] রেড়ীর চাষেও আশানুরংপ লাভবান 
হইলাম না। 

মন্সেফণী পরীক্ষার উদ্যোগ ও হতাশা 2 এক্ষণে মুদ্সেফী পরীক্ষা দিবার 
মনস্থ কারলাম । পরণক্ষার নিাদণ্ট কালের দই মাস পূর্বে পরীক্ষাথশদের 
আপন জেলার জজ সাছেবের নিকট নিজ বংশের ও চীরন্রের প্রশংসাপত্র লইতে 
হইত। প্রথম ্রীপ্রসাদ ও আমি সাটিশফকেটের নিমিত্ত দরখাস্ত দিতে যাইয়া 
শুনলাম যে, সাহেব মঙ্গলবার 'ভিল্ল অন্য বারে কোন আবেদনপন্র লন না। 
আগামশ মঙ্গলবারে দই মাসের ন্যানতা হইবে দেখিয়া সেবার আর দরখাস্ত 
দেওয়া হইল না। ছয়মাস অন্তর এই পরণক্ষা হইত, এবং দ্বাবিংশবধ' পাবে এ 
পরণক্ষা দিবার নিষেধ ছিল। এবার আম উপযস্ত সময়ে দরখাস্ত করিলাম 
কিম্তু জজ সাহেব আমাকে ২২শ বৎসরের ন্যানবয়স্ক অনুমান করিয়া আমার 
প্রার্থনা অগ্রাহ্য কারলেন। 
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বয়স ২৩ হইতে ৩৪ বৎসর ৷ কুমার সতাঁশচন্দের শিক্ষার ভার গ্রহণ 7 
আমার যখন ২৩শ বৎসর বয়স, তথন শ্রীশচন্দের পনত্র কুমার সতীশচম্দ্ে 
বদ্যারভের সময় উপাস্থত হইল । রাজা আমাকে ডাকিয়া বাঁললেন, “আর 
পলাইতে পারবে না, কুমারকে তোমার হস্তে অর্পণ কারলাম।' 'তান 
আমাকে তাঁহার সংসারে রাখতে কখনও যত্বের শ্রাট করেন নাই । তবে 
অর্থাভাবে নিয়ামতরপে বেতন দিতে পারিতেন না বলিয়া, আমি না যাইলে 
লঙ্জাবশতঃ আমাকে ডাকতেন না। ইচ্ছা কারলে তিনি আমার অপেক্ষা 
উত্তম শিক্ষক পাইতেন, কেবল ভালবাসার জন্যই আমাকে শিক্ষকপদে মনোনীত 
কারলেন, আমি বেলা নয় ঘণ্টা হইতে রান্রি নয় ঘণ্টা পর্যন্ত রাজবাটীতে 
থাকিতাম ৷ রাজপূ্র অতি শান্ত স্বভাব ছিলেন । তাঁহাকে আমি সাতিশয় 
ভালবাসিতাম, এবং তাহার শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ যত্ব কারতাম। তিনিও 
আমাকে যথে ঘ্ট মানা কারতেন এবং ভালবাসতেন । তাহাকে কখনও কখনও 
ভয়প্রদর্খন কাঁরতে হইত বটে, কম্তু কখনও পণড়ন কারতে হইত না। 

রাজা শ্রীশচন্দ্রের ধম“সংঘ্করণের চেম্টা ] রাজা অবকাশ পাইলেই আমার 
নিকট আসিয়া বাঁসতেন ; ইউরোপের ধমণনীতির, রাজনীতির ও ব্যবহারনশীতির 
বিবরণ শুনিতেন, আমার মত জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং তৎসমহদায়ের ফলাফল 
বিচার করিয়া দেখিতেন। এইরূপ আমাদের দেশের যে সকল কুসংস্কার 
তাঁহার [তে বদ্ধমূল হইয়াছিল, সে সকল ক্রমে ক্রমে উন্মীলত হইতে লাগিল । 
শেষে বহ: বিবাহের নিবারণ, বিধবাঁববাহের চলন, বেদরহিত ধমেরি পুনঃ 
স্ছাপন ইত্যাদি হুদেশীহতঙজ্জনক বিষয়ে তাহ।র আগ্রহাতিশয় হহল। তান 
স্থির করিলেন যে, শাস্ত্রশাসন ব্যতীত শুদ্ধ কেবল য্ীস্ত অবলঘ্বনে কারা সাম্ধ 
হইবে না। এবং ইংরেজণ শিক্ষিত লোকের কথায় কোনও উপকার দাঁশবে না। 
যাহারা সংস্কত জানেন, ইংরেজশ পড়েন নাই, এবং প্রচলিত আচার ব্যবহার 
রক্ষা কাঁরয়া থাকেন, তাহাদের কথায় ও দণ্টান্তে পাধারণের পূব্বভাবের 
অনেক পাঁরবত'ন হইতে পারবে । এইকূপ বিবেচনা করিয়া তিনি নবদ্ধীপের 
গোলক ন্যায়রত্ব, ঝাহরগাছির লক্ষীকান্ত তকাঁলঙকার, ভাটপাড়ার রামচম্দু 
বেদাস্তবাগণশ প্রভাতি কয়েকজন পণ্ডিত আনাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে এই সকল 
1বষয়ের তকণবতর্ক কারতে লাগিলেন; এবং প্রাণকু্ ভট্রাচার্য, শ্যামাচরণ 
চৌধুরধ, হুরচপ্দু লাহিড়ী প্রভাতি কয়েকজন 'হন্দুধম্ভিমানী পাঁরণতবয়স্ক 
ব্যন্তিকে বেদ ও ভগবদগণতা অধায়নে প্রবন্ধ করাইলেন। ইহারা রাজার 
সন্তোষার্থে বেদের মাহমাকণর্তন ও পৌাঁলকতার দোষ প্রচার করিতেন বটে, 
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কিম্তু তাঁহাদের সে ভাব আন্তীরক ছিল না। সাকার উপাসনা ব্যতশত যে 
কেহ নিরাকার উপাসনার আঁধকারণী হইতে পারেন, ইহা তাঁহাদের বিষবাসের 
অতত 'ছিল। 

পোত্বালকতা 2 বস্তৃতঃ বহুকাল হইতে পুরুযানূক্রমে এদেশস্থ লোকের 
যে সংস্কার হইয়া আসিয়াছে, সহসা তাহার দূরীকরণ সহজ ব্যাপার নহে। 
ভারত-আর্ধদের মধ্যে প্রথমে নিরাকার উপাসনারই আধিকা ছিল; তবে এই 
পৌত্ালকতা কেন প্রবল ছইল। ইহা দেশাস্তর হইতে আইসে নাই। এই 
দেশেই ইহা জন্মিয়াছে এবং বেদেরই বংশোদ্ভত বাঁলয়া প্রতীত হইয়াছে । আর 
ক্রমশঃ ইহার বংশবৃদ্ধি এত অধিক হইয়াছে যে, তাহারা ভারতের আধকাংশ্‌ 
অধিবাসীদের মধ্যে 'ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সংস্ছাপন পূর্বক 'বাবধরূপে আঁধবাস+- 
দের চত্তে রাজত্ব কাঁরতেছে ; এবং তাহারা স্ব স্ব সম্প্রদায় মধ্যে এত আঁধক 
প্রয় হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদের উপাপকগণের মধ্যে যাঁহারা বেদকে 
তাঁহাদের ধমের আদিপুরুষ বালতেছেন, তাঁহারাও বেদের নামও উচ্চারণ করণে 
[বমহখ হইয়াছেন । যেমন কেহ কেহ পর্ধপুরুষের শ্রাম্ধকে 'মরা গর:র ঘাস 
কাটা” মনে কাঁরয়া থাকেন, তাঁহারাও তেমনই বেদাঁবাহত উপাসনাকে এরংপ 
জ্ঞান কারয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন পৌত্ালক ধর্মের দেব-দেবীকে চিন্তা 
করিয়া দেখিতে হয় না, অনায়াসে প্রত্যক্ষীভ্‌ঙ হইয়া থাকে; তাঁহাদের 
সমাগমে যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদ হয়, সাংসারিক সুখভোগেরও কোন প্রতিঝ্ধক 
নহে, তবে ইগ্হাদের উপাসনা ত্যাগ করিয়া যে দেবতা ধাকা-মনের অগোচর, 
যাহার উপাসনায় কোন অমোদ নাই, যাঁছার চিন্তা করিতে কণ্ট হয়, তাঁহার 
আরাধনা করিবার এত প্রয়োজন ক? যে পথে পিতৃ 'পতামহ চাঁলয়াছেন, 
সেই পথেই চাঁলব । আর 'মহাজনো যেন গতঃ স পদ্থা এই বচনাঁটর উাল্লাখত 
মহাজনের অরথথ--আপনাদদের ও প্রাতিবাসীদের পৃৰর্পরুষ 'চ্থির কাঁরয়া 
রাখিয়াছেন। ফলতঃ এদেশীয় লোকের মনে বেদের সহিত পৌত্তলিকতার 
কাঁজপত সংন্্রব যেরপ বদ্ধমূল হইয়া রাঁছয়াছে, তাহাতে বেদকে ঈশ্বর-প্রণীত 
বলিয়া দেশে রাখব, অথচ পৌত্তলিকতাকে নিবাাসিত কারব, এ আঁভসাম্ধ 
[সম্ধ হইবার নহে। 

ধরে রাজশান্ত 0 তবে যদ মগধরাজা অজাতশন্্রর ন্যায়, আমাদের রাজাও 
শাক্যাপংহের ন্যায় বোদকধমের প্রচারক অবতীণ" হন, তবেই এ মহৎ কজ্পনা 
[সিদ্ধ হইতে পারে । যেমন উপযস্ত চিকিৎসক ও উপয্য্ত ওধধ ব্যতীত কোন 
রোগের প্রতীকার ছয় না, তেমনই উপয,ন্ত রাজা ও উপয্যন্ত প্রচারক ব্যত্তাত 
ধমের সংস্কার হইয়া উঠে না। এক সময়ে যে প্রায় সমস্ত ভারতবধ' বোম্ধধম' 
গ্রহণ করে, তাহা রাজার প্রভাবে ও প্রচারকগণের বহে সম্পন্ন হইয়াছিল। 
তৎকালণন ন:পতিগণ এ ধমবিলদ্বী না হইলে, কখনও এ ধর্মের এত আঁধক 
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বিস্তার হইত না। আবার যখন শঞ্করাচার্য অবতণ“ হইয়া ব্রাহ্মণ ধমের 
পুনরংচ্গীপনের ঘত্ব করিতে লাগিলেন, এবং সেই সাময়িক রাজা এঁধর্মের 
সহায় হইলেন, তখন বোগ্ধধমের পরাজয় হইয়া ভ্রাঙ্গণ্য ধমে'র জয় হইল। 
প্রচারকের যত্ধ থাকিলেও রাজার সহায়তা ব্যতণত এই উভয় ধমই প্রবল 
হইত না। ৃ 

অন্যান্য দেশেও রাজা অথবা তত্তল্ায ক্ষমতাশালণ ব্যান্তদের সাহাষ্য ব্যতীত 
কোনও নূতন ধমের সংস্থাপন বা প্রচলিত ধমের সংস্কার হয় নাই। ইয়ুরোপে 
মহা বিদ্বান ও ধম“পরায়ণ লুথর ও উঁষকালিফ প্রভাত মাহাজনের প্রাদ্‌ভবি 
সত্ত্বেও, প্রোটেসটাণ্ট মত স্থাপন করিতে পরাক্লান্ত রাজাদের কত আন:কল্যের 
প্রয়োজন হইয়াছিল । এই মহৎ কায সম্পন্ন করিতে কত শোঁণিতপাত 
হইয়াছে, কত বিপ্লব ঘাঁটয়াছে, তথাপি ইউরোপের অনেক রাজ্যে অন্যাপপি 
ক্যাথীলক মত প্রচালত রহয়াছে । থে যেরাজ্যে প্রোটেসটাণ্ট মত আঁধাম্ঠিত 
হইয়াছে, সেখানেও অনেক পব্মতাবলম্বী আছেন । আর যখন খন্টেয়ধমে“র 
মূল প্রচার স্থাঁপত হয়, সে সময়ও যে পযন্ত রোমের সম্রাটরা এ ধর্ম গ্রহণ না 
করিয়াছিলেন, সে পর্যন্ত এ ধের প্রায় কোন তেজই ছিল না। মহম্মদীয় 
ধর্ম বিস্তারের মূল অন্বেষণ কাঁরতে গেলেও দেখা যায় যে, যাবৎ এ ধমবিলদ্বী- 
দিগের বিক্রম ব্াম্ধ হয় নাই তাবৎ তাহাদের ধর্মেরও বল খর্ব ছিল। পরে 
তাহাদের পরাক্রমের সাঁহত ধর্মের াবস্তারের বৃদ্ধি হয়। 

বর্ধমানাধিপাতির সাঁহত সাক্ষাৎ [) কিন্তু আমরা যে সময়ে 'হিম্দুধমের 
সংস্কারকরণে প্রবংত্ত হই, তখন রাজা শ্রীশচদ্দ্রের এবং অনেকের মনে হইয়াছিল 
যে, এক্ষণে সুশিক্ষিত যুবক বৃশ্দের এ বিষয়ে যেরূপ আগ্রহ হইস্লাছে, তাহাতে 
এদেশস্থ ধন ও মানয্ত্ত প্রধান প্রধান লোকের সহায়তা হইলে, বেদ-প্রণীত 
সনাতন ধমের জ্যোতিঃ অবশ্যই পুনঃ বিকণীণ“ হইবে; এবং গৌত্তীলকতায় তেজ 
রমেই হাস হইয়া যাইবে । আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের 'বগছিতি প্রথাসমহও 
[তিরোছহিত হইবে । রাজা যে সকল পণ্ডিতের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক 
কারতেন তাহারা তাঁহার অভিপ্রায় শাস্ব্রসম্মত স্বীকার কারতেন, এবং প্রশংসিতও 
বালতেন ; 'কম্তু সাধারণ-সাশ্িধানে তাঁহারা এই মত প্রকাশ কাঁরলে, পাছে 
তাঁহাদের নিমশ্মণ রহিত হয়, এইজনাই কুশ্ঠিত হইতেন। একারণ শ্রীশচন্দ্ 
বর্ধমানের ও নাটোরের রাজাকে প্রথমে স্বাঁভমতে আ'িবার চেল্টা কারতে আরম্ভ 
কারলেন। আম তাঁহার প্রাতানাধস্বরংপ বর্ধমানে উপস্থিত হইয়া বর্ধমানাধি- 
পাঁতির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এবং শ্রীশচন্দ্রের পত্র দিয়া তাঁহাকে আমাদের 
অভিসাম্ধর বিষয় জানাইলাম । 

ধমণবিষয়ে বধধমানরাজার সাহত তক্ণীবতক 0 (তান প্রথমে কহিলেন যে, 
“বো, কোরাণ ও বাইবেল, 'কিছই ঈশ্বর প্রণীত নহে, তবে আর কেন ধর্মীবিষয় 
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লইয়া গণ্ডগোল করা যায়। যেরূপ চাঁলতেছে তাহার প্রাতিবন্ধকতা কারবার 
কোন ফল দোথনা ! কারণ, আমরা বজাতণয় ধর্মাবলদ্বী রাজার অধিকারস্থ 
হইয়াছি। আমরা তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করি, ইহাই তাঁহার আন্তারক ইচ্ছা । 
আমাদের প্রস্তাবিত গুরুতর কার্য দেশাধিপতির সাহায্য বাতীত কোনরপে 
সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই । সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের নিরস্ত থাকাই 
কর্তব্য । আমি উত্তর করলাম, মহারাজা যাহা কহিলেন, তাহা অযৌন্তক 
নহে। আমরা পরাধীন হওয়াতে দেশের মঙ্গলসাধন বড়ই দ.ছ্কর হইয়াছে তাহার 
সন্দেহে নাই। কিম্তু রাজার অভাব বাঁলয়া দেশের যে কছ দুদ্দশামোচন, 
দেশের প্রধান প্রধান লোকদ্বারা হইতে পারে, তাহাও কি হইবে না? তাঁহারা 
[কি এ বিষয়ের জন্য একবারও চেম্টা করিয়া দেখবেন না? বিবেচনা কাঁরয়া 
দেখুন সাধারণ অবস্থাপন্ন কয়েকজন তবদেশীয় লোকের দ্বারা এ বিষয়ের কতদ্‌র 
উন্নাতিসাধন হইয়াছে ! যাঁদ ইগ্হাদের দ্বারা এতদূর কায"সাদ্ধ হইয়া থাকে, 
তবে মহারাজার ন্যায় প্রতাপশালনগণের ঘত্বে কি পর্যন্ত উপকার হইতে পারে !' 
[তানি প্রতুাত্তর কারলেন যে, “আমাদের দ্বারাই বা কতদ্‌র কাধ হইবে ? 
কর্তাভজা প্রভাতি যে সকল সম্প্রদায় আছেঃ সেইরপ আমাদের আর একটি 
সম্প্রদায় হইবে, তাহাতে বাঙ্গালার ক উপকার হইবে? আম কাহলাম, "সকল 
কােরই প্রথমে সান্ত্পাত হয়, পরে ক্রমশঃ তাহার উন্নত অবস্থা হইয়া উঠে । 
বক্ষ রোপণ কাঁরলে একদিনেই তাহা ফলবান হয় না। সকল বিষয়ই কালে 
পারণত হয়। আপনাদের চেম্টায় যতদ;র হইতে পারে তাহা করিয়া যান। 
পরে আপনাদের পরপুরহষেরা তাহা সমাধা করবেন! সংকর্ম যতদূর করিতে 
পারা যায়, ততদ;র করা কি কর্তব্য নহে 2 যদি একশত লোককে সংপথে আনা 
যায়, তাহা কি আনশ্দের বিষয় নয় ? প্রায় এক ঘণ্টা এইরংপ তর্কবিতক" 
হওয়ার পরে, তিন এই বাঁলয়া বাক্য শেষ কারলেন যে, “আমি কোন ধম" ঈশ্বর- 
প্রণীত ঝলয়া বি*্বাস কার না। যথাসাধ্য পরোপকার কাঁরব, কাহারও অপকার 
কারব না, এবং সত্য কথা কাহিব, এই আমার ধর্ম । তাঁহাকে (রাজ শ্রীশচন্দ্রকে ) 
বল, এক্ষণে আমাদের উভয়ের মাতা বর্তমান আছেন, তাহাদের জীবদ্দশায় 
প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপণ করা হইবে না। তাঁহাদের পরলোক প্রাপ্তির 
পর এ বিষয়ের যথোচিত চেখ্টা করা যাইবেক ।, 

বর্ধমান রাজবাটীতে ব্রদ্ষমন্দির 7 তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। 
তিনি বক্ষরোপণ করিয়া বর্ধিত না হইতেই তাহার মূলোৎপাটন করিলেন । 
তীয় মাতৃবিয়োগের পর তিনি রাজধানীতে ব্রম্বমন্দির একাট নিজের নামত, 
আর একটি সাধারণের নিমিত্ত স্থাপন কারলেন ; বেদজ্ঞ উপাচাষ নিযুক্ত 
করলেন, এবং ্রাঙ্মধর্মে যথেন্ট শ্রচ্ধা কারতে লাগিলেন । 
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বর্ধমান রাজবংশ [] কিয়ংকাল পরেই তাঁহার মনের ভাবান্তর হইল। 
আপনাকে ছিম্দ্গ্থান দেখান, এবং তাঁহার প্বপূরূষ আবরায় দেশে যে 
সম্প্রদায় ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ভুত্ত হওয়া, এই দই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ 
হইল। আর আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে তাঁহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল । 
আবুরায় ও তৎপর বাবূরায় পাঞ্জাবী ছিলেন ৷ সুতরাং তাঁহাদের সেই 
দেশান-যায়শ নাম ছিল । কম্তু বঙ্গবাসী হওয়াতে এই রাজবংশের পরপুরুষের 
নাম বাঙ্গালার প্রথানুসারে রাখা হইয়াছিল। যথা, বাব:রায়ের পুত্র ঘনশ্যাম, 
তৎপর কৃষরাম, তৎপুন্র জগত্রাম, তৎপতনতর কীর্তিচন্দ্র, তৎপর "চন্রসেন, 
তথাঁপতৃব্যপান্র 'ন্রিলোচন, তৎপযু্র তেজচন্দ্র, তৎপত্র প্রতাপচন্দ্ ও দত্তকপান্র এই 
মহাতাপচন্দ্র। বাবুরায় হইতে তেজচন্দ্র পর্যন্ত সকল প.রুষেই আপন আপন 
পুত্রের বাঙ্গালা নাম রাঁখিয়াছিলেন ; এমন কি বাবুরায় ও স্বীয় প:ন্রের বাঙ্গালা 
নাম রাখিতে লজ্জিত হন নাই। কম্তু এই মহারাজা বাঙ্গালা নামে লজ্জা 
বোধ করিয়া, পিতার দত্ত নাম মহাতাপচন্দ্রুকে মহতাব চন্দ কারলেন ; এবং 
আপন দত্তক পপ্রের নাম আকতাব মহতাব চন্দ রাখলেন। রাজা ছিম্দ-স্থানী 
নামের অপেক্ষা ও আপনার ও তনয়ের নামের গৌরব বাম্ধ করণার্থ পারসা 
নাম রাখলেন। পারস্য ভাষায় আকতাব শব্দের অর্থ সূ ও মহতাব শব্দের 
অর্থ চন্দ্র। বোধ হয়, শহ্ধ আকতাব মহতাব থাকিলে নামটি বড় 'বিশ্রী হয়. 
এইজন্য চ্দ্রকে চন্দ করিয়া রাখলেন । যৌবনাবন্ছ্া পর্যন্ত রাজা আপনাকে 
হম্দ-স্থানী ভাবিতেন নাঃ এবং বঙ্গবাসীকেও অপান্ন বালয়া অশ্রম্ধা কারিতেন 
না। আমি যে সময়ের কথা বালিতেছি, সে সময় তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, এবং 
বঙ্গদেশকে আপন দেশ মনে কারতেন। তাহার কথাবাতণয় ও ব্যবহারে আম 
'নিরাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আমি । 

আমার কন্যা 70 ১২৫০ বঙ্গাত্দের বৈশাখ মাসে আমার একটি কনা 
জন্মিল। পভ্রলাভ না হইয়া প্রথমেই দুহিতা ভামষ্ঠা হওয়াতে, স্বদেশীয় 
কুনংস্কারবশতঃ অতিশয় 1বষাদিত হইলাম । কিন্তু কন্যার রপলাবণ্য দর্শনে 
অথবা স্বাভাবিক শান্তর প্রভাবে, 'দ্বিতীয় দিনেই আমার বিষাদ আনন্দে পরিণত 
হইল । 

প্রায় দুইমাস অতীত হইলে কন্যাটি পশীড়তা হইল । তংকালে ডান্তারের 
মধ্যে কেবল একজন 'সাবিল সার্জন এখানে ছিলেন । সে সময় এ প্রদেশে আদৌ 
ডান্তার চিকিৎসা প্রচালত হয় নাই। বৈদ্যেরাও এত অঞ্পবরস্ক শিশুর 
চিকিৎসা জানিতেন নাঃ 'কি করিতেন না। আমি একখানি শিশুচাকৎসার 
পৃস্তক পাঠ করিয়া যেরূপ বৃঝিলাম, সেইরূপ 'চিকিৎসা করিলাম, কিন্তু কোন 
ফলোদয় হইল না। কন্যার মৃত্যু হইল । তৎকালে কাঙ্সীবাব্‌ মেডিকেল 
কলেজ ত্যাগ করেন নাই । তিনি বাটী আসিয়া যাঁদও কাঁছলেন যে, এরংপ পণড়া 
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প্রায়ই সাংঘাতিক হুইয়া থাকে, তথাপি যথোচিতর:প িাকংসা না হওয়াতে দ.ঃখ 
হইতে ভ্রাণ পাইলাম না। 

সেকালের শিশু চিকিৎসা [2] সে সময় দুই-এক মাসের শিশ-র চিকিৎসা 
বৈদ্য ছারা হইত কি না, তাহা স্মরণ হয় না। প্রধানা স্ীলোকেরাই এরপ 
বালক-বালিকার চিকিৎসক ছিলেন । স্যীতকাগারে সম্তান পণীড়ত হইলে প্রায়ই 
ওঝার হস্তে অর্পিত হইত। তাহারা প্রায়ই কোন ওষধ দিত না; ক্ষেবল 
ঝাড়াইত। আর 1ক%ৎধ অঞ্থলাভের 'নামত্ত নানা প্রকার কৌশল ও প্রবনা 
করিত। শিশুর পাড়া হইলে তাহার শরপরে পেচো নাঘে একর্‌প ক্ষ-দ্র ভূতের 
আবিভণব হইয়াছে, এইরূপ স্থির হইত। তথায় কোন প:র:ষের যাইবার প্রথা 
ছিল না। ন্ুতরাং ওঝার ও প্রতারিত অবলাদের ছ্বারা যে সকল অলৌগকক 
কাণ্ডের কথা প্রকাশ হইত, তাহাই সকলে বাস করতেন। শিশুর কোম্ঠবদ্ধ, 
উদরস্ফণত, অক্ষ-ধা বা বিবর্ণ ইত্যাদি হইলেই তাহার প্রতি উপারিভাব অথণং 
পে'চোর আ'বভঘব হইয়াছে ভাবিয়া ওঝাকে ডাকিতে হইত । ওঝার আদেশে 
নবপ্রসত বাঁসয়াছে, দাঁড়াইয়াছে এঁদক ওক কারয়াছে, ইত্যাদি কতরংপ 
আশ্চর্য কাণ্ড শনিতে পাইতাম এবং বিশবাসও করিতাম । আমাদের বাটণতে 
এইরূপ অনেক অনেক কাণ্ড অনেকবার হইয়া 'গয়াছল। যে সময় আমার 
কন্যার পীড়া হয়, সে সময় আমাদের এইরূপ 'বি*্বাস 'ছিল না, কিল্তু 
বদ্ধাদগের ও স্পীলোকদের এ 'বন্ধাস 'বিলক্ষণ ছিল। আমার অক্ঞাতসারে 
দুই-এক ওঝা আসার কথা পরে শুনিয়াছিলাম । 

কালীবাব; কৃষ্ণনগরে অবাশ্থিত হইলে, আমাদের বাটশীতে পেচোর বা ওঝার 
আগমন হয় নাই। তাঁহার ব্যবস্থান:সারে পণীড়িত শিশুকে একটু ক্যাষ্টর অইল 
দলে, অথবা উঞ্ণ জলে স্নান করাইলে, এরপ রোগের শান্ত হইতে আরম্ভ হয়। 
ইদানখং অনেক বাশ্ধিমতশ স্রশলোকও সন্তানের পণড়া হইলে এরপ চিকিংসা 
করিয়া থাকেন। 

প্রাচীনাদগের ভত-বিদ্বাস 0 সেকালে শিশ্‌কে যেমন পেচোয় পাইত, 
যুবক যুবতীদিগের শরশরে তেমনই ভূতপ্রেতিনীর আবিভগব হইত, এ বিশ্বাস 
বাল্যকাল আমাদের মনেও দঢ়শিভূত ছিল । 

আমাদের বাটিতে ভ্‌তের দৌরাত্ম্য 2 বহুকালাবাঁধ আমাদের বাটীর ছাতের 
উপর কখন যেন কেহ বেড়াইতেছে, কখন যেন কেহ ভাঁটা খেলাইতেছে, এইরূপ 
শখ্দ শুনা যাইত 'কি কারণে এই শব্দ হয়, ইহা জানিবার নিমিত্ত সাহসী কেহ 
কেহ ছাতের উপর যাইতেন, ফিম্তু কখন কিছ: দেখিতে গাইতেন না। 
প্রাচশনদের মধ্যে কেহ কেহ বাঁলতেন যে, এক জটাধারণ প্রঙ্মচার? ব্রঙ্গদৈত্য নিকটস্থ 
কানা প:ক্ষরিণী-সাল্নাহত গাববক্ষে থাকেন। তিনিই রান্তিতে কখনও কখনও 
ছাতৈর উপর আসিয়া বেড়ান । গ্রশলোকদের মধ্যে কেহ কেহ কহিতেন যে, এ 
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দকে বালকের ত্র'দনধবান কথন কখন গভীর 'নাশিতে শহানতে পাইয়াছেন। 
প্রাচনাদগের ম:খে রন্ছদৈত্য, ভত-প্রোতনণ, শাঁকনী, কতগপ্রকার কাহনী 
শুনতে পাইতাম । ইংরেজশী পুস্তক পাঠে ও রামতনুবাবূর উপদেশে, যখন 
আমাদের এই সকল বিষয় মিথ্যাজ্ঞান হইল, তখন তাঁহাদের সাঁহত এ বিষয়ের 
তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলামঃ এবং যাহাতে তাঁহাদের মন হইতে ভ্‌তের শ্বাস 
দর হয়, তাহার যত কাঁরতে লাগিলাম । যে সকলস্থানে ভূতের বাসস্থান 
বালয়া তাঁহারা ভয় করিতেন, সেই নেই স্থানে আমরা রান্রতে যাইতাম, এবং 
তাঁহাদের ভয়ের অলশকতা জানাইতাম । 

ওঝার কৌশল [2 স্্লোক গভি'নণ বা মৃতবৎসা হইলে ভূতের ওঝা 
আনীত হইত । আমার জেঠাঠাকুরাণণর সন্তান শৈশবাবস্থায় গতাস্থ হইত 
বালয়া এরপ এক ওঝা আইসে। ইন্টকালয়ে ভূতের অবতরণ হওয়ার কোন 
বাধা আছে বলিয়া, বাহিরের একখানি তৃণাচ্ছাদিত ম-তিকাগূহে আবশ্যক 
উদ্যোগ করিল। গৃহের মধ্যে এক পাণ্ৰে জেঠাঠাকুরাণী একজন দাসীর ক্রোড়ে 
বসিলেন। ওঝা দ্বারে বসিম্না ভূতকে আহ্বান কারল। গৃহের চারদিকে 
ইন্টক পাঁড়ল, চাল মড়মড় শখ্দ কারতে লাগিল, সকলের শরণর শিহারিয়া উাঠল । 
পাহের 'পিশ্ড়াতে অনেক লোক বাঁসয়া 'ছিলেন। তাঁহারা এক দষ্টিতে হ্বারদেশে 
ওঝার দিকে তাকাইয়া রাছলেন। ওঝা কাঁহল, বাবা আপিতেছেন, আপনারা 
সাবধানে থাকিবেন। উপহাস কারলে 'বপদ ঘটিবে।' গৃহমধ্য হইতে কেহ 
বিকট নাসিকার স্বরে একি শ্লোক পাড়য়া বালল, 'বাবা আমাকে কেন 
ডাকিলে? ওঝা উত্তর করিল যে, এই স্মীলোকের সম্ভান দীঘর্জীবী 
হয় না--ই্হার কারণ বল, এবং ওবধ দাও ।* ভূত কছল, “আমি পারিব না।" 
ওঝা বাঁলিল, 'তবে তুমি যাও।” আবার ইন্টক 'নাক্ষপ্ত হইল, চাল মচমচ 
কারয়া উঠিল । ওঝা পুনরায় কাহঙগ যে, এবার 'ধানি আসিতেছেন, তাঁহার 
বড় উগ্ন ত্বভাব। কেহ হাসিলে বা উপহাস কাঁরলে, তৎক্ষণাৎ তাহার মৃস্ডছেদ 
হইবে । ক্ষণপরেই কেহ আত ভয়ানক করক্শ স্বরে উর; উর; উর উর: শব্দ 
কাঁরয়া কাহল, “বাবা দাসী বেটী হাঁসতেছে, তাহার মুস্ডপাত কাঁরয়া দেই।, 
ওঝা কাঁছল, “তাহার নাম শাক? ভূত কাঁছল, "ব্নীমাত ঘোষানী । ওঝা 
পুনবরি কছিল, 'এ ঘোষানণ যাঁকে কোলে কারয়া বাঁসয়া আছে, তীহার নাম 
বল দেখি।' সে তৎক্ষণাৎ বলিল, 'হণরামতশী ।' ওঝা 'বিনয়ে কাহল ; “ঘোষানণর 
সামান্য অপরাধ ক্ষমা কর, আর হারামতণর সান্তান বাঁচে না, তাহার ওষধ 
দাও।' ভূত কাঁহল, “তাঁহাকে আঁচল পাঁতিতে বল।' জেঠী অঞ্চল প্রসারণ 
কাঁরলেঃ তাহাতে একটি মল পাঁড়ল। ভতেও বিদায় হইল । সকলে কহিতে 
জ্লাগিলেন যে বথার্থ ভূত না হইলে হারামতী নাম 'কিরূপে জানিল, এবং 
কিন্নঃপেই বা অন্ধকারে ঠিক তাহার অঞ্চলে ওধধ 'দিল। তখন আমরা ভে 
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প্রেত বি*বাস করিতাম না, তথাপি বারদ্বার গান্র রোলাগ্িত হইয়াছিল। 
এসকল কাণ্ড ভৌতিক বাঁলয়া প্রত্যয় করিলাম না, !কম্তু যে সকল অচ্ভুত 
ঘটনা হুইল, তাহাও বাঁঝতে পারলাম না। পিছ 'দিন পরে আমাদের 
গ্রামের আর এক বাটশতে এঁ ওঝা ভ্‌ত নামায় ও এরপ অনেক ভৌতিক কাণ্ড 
করে। সেখানেও এ 'বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত কেহ বুঝিতে পারে নাই। 
নানাপ্রকার চিন্তা কারতে লাগলাম, 'কদ্তু ইহার কিছুই বাাঝতে 
পারলাম না। 

ওঝার কোশল প্রকাশ 0 পরবসর কৃষফণনগরের চৌধুরী বাটীতে এ ওঝা 
পূর্বমত ভূত অবতরণ করায়। সেখানে এক সাহসী ও বলবান পুরুষ, 
ওঝার অগোচরে গৃহমধ্যে প্রবেশপার্বক ভতকে সাপটয়া ধারলে সকলেই 
বাঁঝতে পারলেন যে, ওঝাই একবার নিজের কার্য, একবার ভূতের কাধ" 
করিতেছে । ক্রমশঃ ওঝাদের সকল চাতুরণ ও কৌশল জানিতে পারিলাম। 
ওঝা প্রথমে সকলের সমক্ষে হারদেশে আসান হয়, ও ভ্রমে রূমে কতকগৃলি 
লৌহশলাকা ব্যাধদিগের আঠার নলার ন্যায় পরস্পর সংযোজিত কারয়া 
দইগাছি যাঁ্ট প্রস্তুত করে ও আপনার উভয়পার্বে এ দুইগাছ পণতয়া 
তাহার উপর 'নিজের গান্নবস্ঘ রাখিয়া দেয় । যখন ওঝার কার্য করে, তখন এ 
বস্রের নিকট বসিক্লা কথা কহে” আর যখন ভতের কর্ম কাঁরতে হয়, তখন 
গৃহের মধ্যে যাইয়া ভিন্ন স্বরে কথা কহে। সঙ্গে যে একগাছি চর্মরজ্জ্‌ থাকে, 
তাহা ঘরের আড়ায় বাধাইয়া রাখে । তাহাদ্ধারা কখন আড়ায় উঠিয়া 
সেখানকার দ্রব্য বলপবক নিদ্নে নিক্ষেপ করে, কখন পদহারা সবলে আড়া 
নড়াইয়া ঘরের মচমচ শব্দ করায়, এবং কখন তাহা হইতে বিকৃত স্বরে কথা 
কহে! সকলেই ওঝার বন্ত্রকে ওঝাজ্ঞানে তাহার উপরে (বিশেষ দুষ্ট 
রাখিতেন। স্তরাং ওঝা যে ভিতরে যায় ও আড়ার ওঠে, তাহা কেহই 
বুঝিতে পারিতেন না। তাহার দুই তিনজন সঙ্গী গোপনীয় স্থান হইতে 
গৃহের উপরে ও পাণ্বে ইন্টক প্রক্ষেপ করিত। ভে প্রত্যয় দর্শকেরা ভয়ে 
1বহবল হইয়া ইহার কোন অনুসম্থান কারতেন না। যখন এই উন্ীবংশ 
শতাঙ্দীতে সভ্য মুরোপ ও আমৌরকার এইরুপ মনব্যক্ত ভৌতিক কাণ্ড 
1ব্বাস হইতেছে, তখন আমাদের দেশঞ্থ পুরাতন লোকাঁদগের যে এসকল কাণ্ডে 
1বশ্বাস থাকিবে, ইহা আম্চর্ষের বিষয় ?ক? 

ভূত নয়, চোর [2 পর্বে আমাদের বাটঠতে ছাতের উপর রািতে যে 
নানারংপ শব্দ হওয়ার কথা বাঁলয়াছি, তাহারও কারণ এক সময় প্রকাশ পাইল। 
এইরপ শব্দ হইলেই আমি ছাতে যাইতাম, 'িম্তু কিছুই দোঁখতে পাইতাম 
না। এক জ্যোংগনা রজনীতে এরূপ শব্দ হওয়াতে, কোন গ্থানে লুকায়িত 
থাঁকয়া দেখিলাম যে, একটি বিড়াল ক্ষ ক্ষার ইন্টকথণ্ড পদছ্ারা ভাড়াইতেছে 
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এবং সে সকল 'কিছ: দূর গড়াইয়া যাইলে পুনরায় ধারতেছে। এইরূপ পুনঃ 
পৃনঃ করাতেই গড়র গড়র শদ্দ হইতেছে । আর এক যামিনীতে এইরূপ 
দেখলাম যে, একটা হনুমান বারধ্বার এদিক ও?দক বেড়াইতেছে, এবং তাহাতেই 
[নয়তলায় বোধ হইতেছে যেন কোন ব্যন্তি ছাতে বেড়াইতেছে। সাধারণের ভ্‌ত 
[বম্বাস থাকাতে চোরেরা ও লগ্পটেরা ভতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া লোকের 
অনিষ্ট কারত। আমার এক বদ্ধ তাঁরণীপ্রসাদ রায়ের বাটীতে সম্ধ্যার পর 
ইন্টক পাঁড়তে লাগিল। তাঁহার ভূত বিশ্বাস না থাকাতে তান গুরুজনাঁদগকে 
বলেন যে, এ কাণ্ড ভ্‌তের নহে, দক্াকর্তৃক হইতেছে । গ:রুজনেরা তাঁহার 
কথা য]ান্তসঙ্গত বোধ কারিলেন না৷ কর্তারা বাহিরে থাকিতেন, এবং স্ত্রীলোকেরা 
ভয়ে কেহই পথক থাকতেন না। সকলেই রম্ধনশালায় যাইতেন, এবং 
আছারের পর একান্ত হইয়া শয়নাগারে আ'সিতেন । তারিণও আহারের সময় 
বাটণ ফাইতেন। এক রান্রতে সকলে আহারের পর স্ব ত্ব গৃহে যাইয়া দোখলেন 
যে, অনেক দুব্য অপহ্বত হইয়াছে। চোরেরা প্রাচীর উল্লা্বয়া বাট প্রবেশ 
কাঁরয়াছিল, ইহা বেশ বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁরণণর কথা 1ব্বাস কারলেন। 
আমাদের দণ্টান্তে প্রাচীন ও মধ্যবয়স্কদগের মন হইতে ভূত শব*্বাস গিযাছিল 
কনা বালিতে পার না। 'কিদ্তু তাঁহাদের মুখে আর প্রেত-প্রোতনীর গ্প 
শুনা বাইত না। 

ডাইনী 7 সেকালে ডাইনপর প্রভাবের প্রতিও সাধারণের 'বিলক্ষণ 'ব*বাস 
ছিল। নরনারী উভয় জাতির শরীরে তাহার আবির্ভাব হইত । বালক- 
বালিকার জহর হইলে পাছে তাহাদের প্রতি ডাইনের দ-ষ্টি পাঁড়য়া থাকে, এ জনা 
তাহাদদগকে সম্ধ্যার পর মন্ধপূত জল পান করান ছইত। মাঁদ রোগা 
নিমশীলিত নয়নে থাকিত বা দই একটি অসঙ্গত কথা কাত, তাহা হইলে রাম্তে 
ডাইনের ওঝা দ্বারা তাহাকে ছাড়ান হইত । ভদ্রলোকের মধোও কেছ কেহ জল 
গড়ার মন্ত্র জানিতেন। আমার পিতা কখন কখন আমাদিগকে জল পাঁড়য়া 
দিতেন । একটি জলপূণ্ণ পান্রের মধ্যে একটা লোহদুব্য দ্বারা জল আবর্তন 
করতেন, এবং মশ্ন পাঁড়তে থাঁকতেন। বোধ হয়ঃ ডাকিনীর অপন্রংশ 
ডাইনশ শব্দ । ডাইনীরও যে যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতাম, তাহাও বস্ময়কর 
বোধ ছইত। আমার জেঠতুত দাদার যে স্ত্রী ছিলেন, তাঁহার ন্যায় সুশশলা ও 
লজ্জাবতী নারী কেহ কখন দেখেন নাই। একদা তাঁহার শরধরে ডাইনর 
আঁবর্ভাব হইয়াছে 'স্থর হওয়াতে, ওঝা আনিয়া তাঁহাকে ঝাড়তে থাকে। 
[তানি “বশর, ভাসুর প্রভৃতি সকলের সমক্ষে নিতান্ত লজ্জাহীনা হইয়া তাহাঁদগকে 
উচ্চৈত্বরে গালি দেন। দ:ইজন পুরুষ ওঝার দগ্ধ মম্মপ্‌ত অন্বগপ়ের দুইটি 
খাল এ রমণণীর কর্ণঘয়ে সংযত করিয়া ধারলে তিনি চীৎকার ধ্বনি করেন, 
এবং পারশেষে "ছাড় ছাঁড়' বালর়া মাচ্ছতা ছন। . ক্ষণপরে চৈতন্য হইলে 
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তিনি তাহার 'নির্লজ্জতার কথা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত ল্জত হন, এবং অশেষ 
বধ আক্ষেপ করেন। আমাদের বাটীতে আর একটি রমণণর এল্সংপ অবস্থা 
হয়। তিনি যাও পর্বোস্ত কামিনণর ন্যায় লজ্জাশশলা ছিলেন না, কিন্তু 
ভাতি সুশীলা ও লক্ষী 'ছিলেন। তাঁহাদের কেহই যে ইচ্ছাপবক এইরংপ 
নিলজ্ঞ ভাব প্রকাশ করেন, ইহা কহারও বোধ হয় নাই। আরও কয়েকজন 
স্মী-পৃরূষের এইরূপ অবস্থা হইতে দৌঁখয়াছি, তাহাতেও কোন কীত্রম ভাব বোধ 
হয় নাই। এই সকল ঘটনার সময় আমরা বালক ছিলাম, এবং ডাইনণীর কাণ্ড 
বাঁলয়া বাস করিতাম । পরে যখন এ বষয়ে আমাদের আব*্বাস জাম্মল, 
তখন আমরা ইহার নিগং়ে তত্ব জানিবার চেম্টা কারতে লাগলাম । প্রথমে 
কেহ কেহ বায়ুরোগ অনুমান করিতে লাগিলেন । 'কিয়ংকাল পরে যখন 
মেমমেরিজমের আশ্চর্য ব্যাপারসকল শ-নিতে ও দোখিতে লাগিলাম, তখন 
ডাইনীর ফাণ্ডও কোনপ্রকার মেসমেরিজম অন-মান করিলাম । শেষে ডাইনণর 
কাণ্ড এককালে স্থগিত হইলে এ বিষয়ের আর আন্দোলন করা যায় নাই । যাহা 
হইক, এ বিষয়েও আমাদের আব্বাস হওয়াতে ক্রমশঃ অনেকেরই আবিষ্বাস 
হইল। 

কন্যা বিযোগে শোক 0] আমার কন্যার বিয়োগে আম সাতিশয় শোকাকুল 
হই । দিবারান্র হৃদয়ের মধ্যে কেমন এক প্রকার অস্তরথ হইতে লাগল । সুমিষ্ট 
নভেল পাঠে মনঃসংযোগ করিবার চেম্টা কারলাম, কিন্তু পারিলাম না। 
নিজ গ্রামের যবকবূন্দের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না যে, তাঁহার 'নিকট হাদয়ের 
যাতনা জানাইলে 'কিন্িং শান্তিলাভ কার । কৃফনগর নিবাস যে নকল সুহাতর 
আমার সুখ দ:ঃখের ভাগ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কেহই আদিলেন না। 
তৎকালে তাঁহাদের কেহই সম্তানাবয়োগ-যম্্রণা জানতেন না।. পাছে কেহ 
আমাকে শোকপরবশ দেখিয়া উপহাস করেন, এই আশঞ্কায় তাঁছাদের সমণপন্থ 
হইতে আমায়ও ইচ্ছা হইল না। যাঁদ কথণ্িৎ ধৈধাঁবলম্বন করিতাম, স্বর 
কুম্দন ধ্যান শুনলেই শোক উচছ্ছলিয়া উঠিত । মানসিক যন্ণায় শারধরিক 
যম্প্রণা উপাচ্ছত হইল। রন্তামাশয়ে কেশ পাইতে লাগলাম । 

জ্ঞানের প্রভাব [7] একদিবস জনৈক স্মহত্বর আসিয়া আমাকে একথানি 
পুস্তক দিয়া কহিলেন যে “এইখানির কোন কোন অংশ পাঠ করিলে তোমার 
মনের অনেক কন্ট দরে হইবে ।” এ গ্রচ্ছের নাম গ্মরণ নাই। রোমদেশ"য় 
প্রাসম্ধ পাণ্ডিত 'সাসিরোকে তদীয় এক বম্ধু যে এক পত্র লেখেন। তাহা এ 
পৃঞ্তকে পাঠ কারিলাম। এ পত্রের যে একটু! ভাব মনে আছে, তাহা এই, 
দতোমার ( সাসিরোর ) প্রিয়তমা দুছিতার পরলোক গমন-সংবাদ শ্রবণে অতান্ত 
ব্যাথত হৃদয় হইলাম, এবং তাছার 'বিয়োগে তোমার যে এত অধিক শোক 
হইয়াছে, তাহাতে আরও দ:ঃখ পাইলাম । বাহার উপদেশে সহস্র সহত্র লোকের 
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শোকতাপ দরীভৃত হয়, তাঁহার নিজের উপর যে শোকের ঈদ্‌শ প্রভাব হইবে, 
তাহা কখনও ভাব নাই। কালেতে শোক-দঃখ সকল ভুলিতেও হইবে। 
অতএব যাহা কালে সম্পাদন করিতে পারে, তাহা যাঁদ জ্ঞান ছারা সম্পন্ন না 
হয়, তবে কি আক্ষেপের 'বিষয় 1 এই পন্র পাঠে আমার শোকের অনেক শাস্তি 
হইল । আহা! পাঁণ্ডিতাঁদগের সদুপদেশের কতই প্রভা, কতই মোহন? শান্ত । 
হৃদয় বেদনার গমন ওষধ আর কিছুই নাই। 

আমার প্রাত রাণীর শ্রদ্ধা 2 পরবৎসর (১২৫১ বঙ্গাব্দ ) আমার এক পনর 
জাদ্মল, এবং কন্যাবয়োগ শোক এককালে গাতরোহত হইল । রাজবাটখতে 
প.বমত গমনাগ্রমন কাঁরতে, এবং রাজপাত্রকে শিক্ষা 'দতে লাগলাম । আমাকে 
রাজা যেমন ভালবাসিতেন, রাণণও তেমনই ভালবাসতে লাগলেন । তিনি 
আমাকে পুত্র নির্বিশেষে গেনহ করিতেন, অথচ পিতার ন্যায় ভান্ত দেখাইতেন। 
মনের সকল সুখদ:$খ আমাকে জানাইতেন | স্বামীর প্রাত যদি কখনও 'বরন্তা 
হুইতেনঃ আমি অনুরোধ করিলেই তাহার 'িরান্ত দূর হইত । যে সকল থাদ্য- 
ব্য প্র্তুত করতেন, তাহার 'কিয়দংশ আমাকে না 'দিয়া তৃপ্তি বোধ কাঁরতেন 
না। যম্ঠী-প্‌জা উপলক্ষে আমাকে কখন কখন বশস্ব প্রদান কঁরিতেন। পাশড়া 
হইলে রাজকুমারদিগকে আমার নিকট রাখতেন । রাণধ ঠিক আমার সমবয়স্কা 
ছলেন। স্মতরাং আমাকে এত ভালবাসেন বলিয়া, পাছে রাজার মনে কোন 
ঈষাঁভাব উপাম্থিত হয়, এজন্য আম কখন কখন অতি কুণ্ঠিত হইতাম ॥। কিন্তু 
রাজার যেরূপ উন্নত চিত্ত 'ছিলঃ ও আমাকে 'তিনিও যেপ্রকার ভালবাপিতেন ও 
প্রদ্ধা করিতেন, তাহাতে বোধহয় না যে কখনও তাঁহার মনে কোন নাচ 
ভাবের উদয় হইত । বরং রাণথ আমাকে ভালবাসাতে আহ্লাদ প্রক্ষকাশ কাঁরতেন। 
যখন তিনি রাণশর ক্লোধশান্তির কোন উপায় না দোঁখতেন, তখন তাঁহাদের 
কলছে আম রাজবাটা ত্যাগে উদ্যত হইয়াছি,-এইরূপ বড়যন্ত্র হারা রাণণর 
ক্রোধের শান্তি করিতেন। 

ই“হাদদের আমার প্রাত ভালবাসা অতশব সুখের বিষয় ছিল, তাহার সন্দেহ 
নাই। কিস্ত; সে সময় রাজসংসারের যেরপ দুরবস্থা ছিলঃ তাহাতে এখানে 
থাকিয়া আমার চালবার আশা ছিল না। ন্দুতরাং মনোমধ্যে কখন কখনও 
বড়ই অসুখ উপাচ্ছঘিত ছইত। আম কমাশ্তরের চেষ্টা করিতে লাগিলাম ) এবং 
যাবং স্থানান্তরে সুবিধা না হয়, তাবৎ এখানে থাকবার মানস করিলাম। 

কৃষফনগরে ব্রাঙ্ছধর্ম বিস্তার [2 যাঁদও আমাকে বর্ধমানের রাজার নিকট 
গাঠানতে কোন ফল হইল না, তথাপি রাজা শ্রীশচ্দর ব্রাক্মধমের উন্তিসাধনের 
জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলেন। তান কতিপয় পশ্ডিতের সাহাষ্, 
সন্ধ্যার কাম্যভাগ ত্যাগ করিয়া, নিত্যভাগ যাহাতে শম্ধ ভ্রদ্বোপাসনা আছে, 
তাহা:ঘ্বতন্ত্র করাইয়া এক পদ্ধাত প্রস্তুত করাইলেন, এবং তাহার এক এক খণ্ড 
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আমাদিগকে দিলেন! আম এ পদ্ধতি অনুসারে নিয়ামতকালে ভাক্তভাবে 
সম্ধ্যা কারতাম। কিছুদিন পরে তানি কাঁলকাতায় দেবেন্দনাথ ঠাকুরের নিকট 
হইতে ব্রান্মধমে'র নিয়মাবলি আনাইয়া তাহাতে ব্রজনাথ মখোপাধ্যায়, নীলমণি 
গড়গাঁড় ও আমার স্বাক্ষর করাইলেন। রাজার ইচ্ছান:সারে, ব্রাদ্ধধম বিস্তারের 
জন্য দেবেন্দ্রবাব; হাজার লালা নামক এক ত্রান্ধাধর্ম প্রচারককে কৃ্নগরে 
পাঠাইলেন । 
এই সময় রাজা নবাবের বিবাহ উপলক্ষে ম:রাঁসদাবাদে গমন করিলেন। 
আমিও তাহার সঙ্গে যাইলাম। কৃষ্ণনগরে কমশঃ ৪০/৫০ জন ত্রাহ্ধধমে দক্ষিত 
হইয়াছেন শুনতে পাইলাম । এক মাসের পর সংবাদ গেল, রাজবাটণতে 
প্াক্মসমাজ সংচ্াঁপত হইয়াছে, এবং প্রাত বৃধবারে যথানয়মে উপাসনা 
হইতেছে । কায়স্থজাতীয় হাজারি লালা সমাজের উপাচার্য হইয়া বেদপাঠ 
কারতেছেন, রাজা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত বিরন্ত হইলেন, এ্রবং আর দ্বিতীয়বার 
সমাজ না হয়, তজ্জ্রন্য আমাকে কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া দিলেন । রাজা প্রত্যাগমন 
কাঁরলে, আমিনবাজারে এ সমাজ অধিগ্ঠিত হইল। আমরা তথায় শ্রদ্ধাপবক 
উপাসনা কাঁরতে লাগলাম । 
ধর্মে অনুরাগ ] বাল্যাবন্থা হইতে ঈশ্হরোপাসনায় আমার যথেষ্ট 
অনুরাগ ছিল। যখন তাম্নিক মন্ত্র গ্রহণ কার নাই, তখন আমি কালণমূর্তির 
ধ্যান কারতাম । আমার এই ভাব দোখয়া মাতাঠাকুরাণ আমাকে কহিতেন, 
ছইজ্টদেবতার মযার্ত প্রকাশ কারতে নাই, 'িস্তয তোমার মানস 1সম্ধঘ হইবে এই 
পযন্ত বালিতে পারি । ১৪ কি ১৫ বংসর বয়সে আমি জননীর 'নিকট মন্ত্র 
গ্রহণ কার, এবং নবন্বীপের লক্ষমীকান্ত ন্যায়ভ্ষণ আমার উপগ্‌র হন। 
আমাদের বংশের এই প্রথা আছে যে, মাতা কেবল মূলমন্ত্র কণে" প্রাবষ্ট 
করেন, এবং উপয্যন্ত ইন্টদেবতার আকার বাঁলয়া ও ধ্যান শিখাইয়া দেন। 
কয়েক বৎসর পথন্ত গাঢ় ভান্তর সাঁহত ইণ্টদেবভার পূজা কাঁরতাম। পরে 
ইংরেজণ নানাবিধ গ্রন্থ ও রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম সংকান্ত পস্তক পাঠে, 
সাকার উপাসনার প্রাতি অভান্ত জদ্মিলে, নিরাকার উপাসনায় প্রবন্ধ হইলাম । 
পরমেন্বরেতে প্রণীত করা ও তাঁহার 'প্রয়কার্ধ সাধন করা; এই দই উপাপনার 
প্রধান অঙ্গ বোধ হইল। আর, বেদ যে ঈম্বর-প্রণীত, ইহাতে সন্দেহমাত 
রাহুল না। 
যে সময় বর্ধমানাধিপাঁতির ভ্রাঙ্ষধ্ম 1বস্তারের প্রাত বিরাগ জন্মিয়া নিজের 
খৃহ্দুয়ানীর উন্নাতসাধনে আগ্রহাতিশয় হইল, সে সময় নবন্বীপাধিপতিরও সকল 
উৎসাহ কেবল আমোদ--প্রমোদে পারণত হইল । ইহাদের দোষ ক দিব? 
আমাদের মধ্যে অনেকেরও আর এ বিষয়ে উৎসাহ রহিল না। আদিন্রাঙ্গ- 
। সমাজের বেদ ঈশবর-প্রণীত বাঁলিয়া যে বিজ্বাস ছিল, তাহা ক্রমশঃ তিরোহিভ 
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হইল। কিছ: দিন পরে আমাদেরও এ ভাব হইয়া উঠিল। যাহা ছউক, 
সমাজের কার্য কোনরহপে চালিতে লাগিল। 

কুফনগর কলেজ 2 ১৮৪৬ খন্টান্দ্দে মহামতি গবণ“র জেনারেল হারডিজ 
বাহাদুরের কৃপায় কৃফনগরে কলেজ চ্থাপিত হইল । 

পুরাতন রাজকুমার 'দিগের শিক্ষাপম্থতি 2 তংকালে কলিকাতা ব্যতণত 
অন্য কোন স্থানে রাজপ্নত্রদিগের কলেজে বা স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্তির প্রথা ছিল না। 
তাঁহাদের অন্যান্য বালকের সহিত একাসনে উপবেশন নিতান্ত অসম্মানজনক 
বোধ হইত । শুষ্ধ ভ্রাঙ্থণ-কায়হ্ছ সম্তানগণ কলেজে পাঁড়তেন, এরংপ নছে। 
অতি নীচজাতীয় বালকেরাও কলেজে পাঁড়ত। কলেজে প্রাব্ট হইলে, 
চণ্ডালের সন্তানের সাঁহত একাসনে রাজপূত্রের বাঁসতে হইবেক । সন্তান 'বদ্বান 
হইলে ধন, মান, যশ ও খ্যাঁত লাভ কারবার যেরংপ আশা সাধারণ লোকের 
মনে হয়, রাজাদের মনে সেরূপ হইত না। তাঁহারা ভাবিতেন, সন্তান চাকুরী 
কারিবে না, ইংরেজী পাঁড়তে ও কহিতে ও 'লাখতে পারিলেই যথেষ্ট হুইবে। 
ইহার জন্য মানের হানি কারবার প্রয়োজন 'ি? এরূপ ভাব ইয়ুরোপের 
উচ্চপদন্ছ লোকের মনেও একসময় উদয় হইত । তাঁহাদের 'নামত্ত স্বতম্্ স্কুল 
প্রাতাণ্ঠিত 'ছিল। 

কলেজে কুমার সতাশচন্দ্রের প্রবেশ 2) শ্রীশচশ্দের পূত্রকে কলেজে 'দিবার 
ইচ্ছা ছইল। কিন্তু অন্যান্য পূরাতন রাজাদের 'নম্দার ভয়ে ইতস্ততঃ কাঁরিতে 
লাগিলেন। শেষে কলেজের অধ্যাপকদিগের সহিত এই নিয়ম "স্থির কাঁরলেন 
যে, রাজকামার কোন এক প্রেণীভুন্ত হইবেন, কিন্তু পৃথক আসনে বপিষ্না 
পাড়বেন। এইরপ 'কিয়ৎকাল গত হইলে, একজন ইন:স্পেন্তীর রাজপনত্রকে 
পৃথক আসনে দৌথিয়া ও তাহার কারণ শুনিশ্না ইনস্পেকশেন রিপোর্টে 
িখিলেন যে, কুমারটি বাদ্ধমান বোধ হুইল, কিন্তু এ নিয়মে পাঁড়লে কলেজ 
শিক্ষার পূর্ণ ফল পাইবার আশা নাই। লেপটেনাপ্ট গবর্ণর এই রিপোর্ট 
পাঠে কলেজ অধ্যক্ষকে 'লাখলেন যে, 'নবন্ধীপের রাজা যেরূপ ব্যামিমান ও 
সাঁঘবেচক, তাহাতে আশা করা যাইতে পারে যে, পৃথক আসনে বাঁসলে ও 
স্বশ্রেণণর ছাব্রগণ হইতে পৃথক থাকলে যে দোষ হয়, তাহা তাঁহাকে 'বিশেষর;পে 
ব্ষাইয়া দিলে 'তাঁন অবশ্যই রাজকুমারকে কলেজের নিয়ম পালন কারিতে 
দিবেন” রাজা উত্ত পন্পের মর্ম অবগত হুহীয়া গবর্ণরের আভিপ্রায়ানযারী কার 
কাঁরলেন। 

রাজসংসারে আমার জন্য চাকুরী | যখন রাজা রাজকুমারকে কছেজে 
দেওয়া চ্ছির করেন, সেই সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, “তুমি শিক্ষকের 
ফ্লাই করবে, কি কমন্তিরে প্রাবন্ট হইবে? আমি উত্তর কার যে, 'আমি 
বশক্ষাকের বাবদায় চিরাদন কাটাইব, এরপ নগ্কঞ্গ কার নাই।' ইহা শৃণিয়া 
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তান প্রফুল্পবদনে কাহলেন যে, 'আমার বন্বাসী কর্মচারীর নিতাস্ত অভাব 
আছে । যাঁদ তুমি তাহা দ্‌র কর, তবে আমার বড়ই উপকার হয়।' আমি 
উত্তর কাঁরলাম যে, 'আপাঁন আমাকে প্রাতপালন কারতে পারিলে আমার 
স্থানান্তরে যাইবার কোন প্রয়োজন হইবে না।' একথা প্রবণে তানি অতীব 
আনন্দ প্রকাশ কাঁরলেন ; এবং তাঁহার সংসারের কোন কোন কার্ষের ভার 
আমাকে দিলেন । 

আমার প্রাত রাজার বিশ্বাস 0] তংকালে রাজসংসারে দুইজন প্রধান 
কর্মচারণ ছিলেন। রাজ্গুর গোপানাথ ভট্াচার্য কতকগুলি মহালের কর 
সংগ্রহ করিয়া, রাজস্ব দিতেন) এবং রামমোহন চৌধুরধী কয়েক মহালের 
থাজানা আদায় করিয়া সাংসারিক নিত্যনোমাত্তক কার্য চালাইতেন। এই 
সমস্ত ব্যয়ের তত্বাবধায়করপে আম নিষূত্ত হইলাম । প্রথম কয়েকমাস গৃহাশ্থিত 
বস্ত্র ও অন্য কোন কোন দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করিলাম । তৎপরে সংসারের 
ব্যয়ের ন্যাষ্যান্যাধ্য বিষয়ের পরণক্ষা করতে লাগিলাম। প্রথম বৎসরের এক 
মুদর হিসাবেই পূ্ববংসর অপেক্ষা পাঁচশত টাকার কেফায়ত হইল। এ 
[বষয় রাজার জ্ঞাতকরণার্থ আমার মোহরেরা আমাকে পুনঃ পনঃ অনরোধ 
কারল। 'কিম্তু এই লাভ সাধনে আমার বিশেষ শ্রম ও যত্ব কারতে হয় নাই 
বাঁলয়া, আম তাহার অনুরোধ রক্ষা কারলাম না। 

আমার প্রাত রাজার ি*বাস ] রাজা পরম্পরায় ইহা শ্রুত হইয়া সাতিশয় 
প্রথাত প্রকাশপূর্বক আমাকে কহিলেন যে, “দেখ আমার চাকরেরাই আমার 
সর্বনাশ করতেছে 1 কিছহদিন পরে মোকদ্দমাসমহহের তত্বাবধানের ভারও 
আমার প্রতি আত হইল । যদিও রাজার কমণচারণ শ্রেণধভন্ত হইলাম, 
তথাঁপ রাজা ও তাঁহার সমস্ত পারবার আমাকে পূর্বে যের্‌প মান্য করিতেন, 
এক্ষণেও সেইরংপ মান্য করিতে লাগিলেন । 

দরবারের খরচ গ্রহণে আপাতত 2 রাজ সংসারে এই এক চিরপ্রথা ছিল যে, 
কোন পত্তীনর ইজারা বন্দোবস্ত হইলে, প্রধান প্রধান পক্ষের উৎকোচ বাতাঁত 
দরবার খরচ বলিয়া পত্তীনদার বা ইজারাদার কিছু টাকা দিত। তাছার মধ্যে 
প্রধান কর্মকতাঁ নিজাংশ লইয়া, অবিগ্টাংশ রাজবাটপর সমস্ত আমলা ও চাকরকে 
[বিভাগ কাঁরয়া দিতেন। এ বিষয় রাজার জ্ঞাতসার ছিল। একদিন গুর্‌ 
ভট্টাচার্য আমাকে বহু স্নেহ দেখাইয়া কাছলেন, “যে টাকা রাজার জানিত, 
তাহাকে .উৎকোচ বলা যায় না। তবে তাহার অংশ গ্রহণ করিতে 'কি পাপ 
হয়? সম্প্রীত বদ্দোবস্তে ষে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে আম 
তোমার নামে ১৫ টাকা 'লিখিয়াছি। ইহা তোমায় লইতে হইবে ।' কিদ্তু 
আমি সে টাকা লইলাম না। কয়েকদিন পরে যৎকালে আমি রাজসালধানে 
উপাচ্ছিত ছিলাম, সেই সময় উত্ত ভটাচার্য রাজাকে কহিলেন যে, “কার্তিককে 
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দরবার খরচের টাকার অংশ লইবার 'নামত্ত অনেক বুঝাইলাম+ তথাপি লইতে 
চাহেন না। রাজসংসারে বেতন অঙ্গ হইলেও এইরপে সকলের চাঁলয়া 
থাকে।' রাজা উত্তর করিলেন যে, "ইহাদের মনের স্বতন্ত্র ভাব হইয়াছে । 
অতএব ইহার অংশের টাকা আমার নিকট পাঠাইবেন, আম হাতে কাঁরয়া 
দিব ।” এই টাকা আম গ্রহণ করিলাম, 'িম্তু তাহাতে লাভ বোধ না হইয়া 
বরং মনোমধ্যে অসন্তোষ জান্মল। কয়েকদিন পরে রাজাকে কাহলাম, 'আম 
দোঁখতেছি যে, যখনই কোন ইজারা বা অন্যরংপ বন্দোবস্ত উপাস্থৃত হয়ঃ তখনই 
সকল আমলাই আপনাদের 'কি্ঠিং লাভের প্রত্যাশায় প্রভুর লাভালাভের বিষয় 
কিছুমান চিন্তা করেন নাঃ এবং যাহাতে বন্দোবস্তঁটির সংঘটন হয় তাহারই 
জন্য বাস্ত হন। সচরাচর মনষমান্রেই স্বার্থপর । আমার অবস্থা হচ্ছন্দরংপ 
নহে। গকজান যাঁদ আমার স্বভাব পাঁরবর্তন হইয়া আপনার লাভের দিকে 
মন না থাঁকয়া, নিজের স্বার্থের দিকে ধাবিত হয়, এই আশঙ্কা আমার চিত্তে 
উপাচ্থত হইয়াছে । অতএব আমি এই দরবার খরচের টাকা আর লইব না? 
“তোমার মনে এত সম্দেহও উদয় হয়'-_-এই বাঁলয়া রাজা কাহলেন, “আচ্ছা, 
তাহাই হইবে। গৃরূ ভভ্রাচার্য যে প্রস্তাব করেন, তাহা আমার মঙ্গলাথে' 
নছে। িছুদিন পরে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার প্রস্তাবের অনেক 
কারণ 'ছিল। প্রথমতঃ উৎকোচ বিরোধী বালয়া আমার যে যশ আছে, তাহা 
যাইবে ; দ্বিতীয়তঃ উপারলাভ হইতেছে বালয়া আমার বেতনব্প্ধির সম্ভাবনা 
থাকিবে না) তৃতীয়তঃ, আমাকে ত্বদলভূন্ত করিতে পারিলে তাঁহার অভাম্ট- 
সাম্ধর পথ নিষ্কণ্টক হইবে। আমি আর দরবার থরচের টাকা না লওয়াতে 
যোধ হয়, 'তাঁন এশকার যে ফশাঁকয়া গেল", তাহা বৃঝিতে পারিলেন। 

উৎকোচ প্রথা [) তৎকালীন সকল লোকের মনেই, উৎকোচ পাপ ধাঁলিয়া 
প্রতপত ছিল না। এ কারণ প্রভুরা ভাবিতেন, কম“চারণীদের বেতন যতই কেন 
অধিক হউক না, তাহারা উৎকোচ গ্রহণে কখনই 'বিরত হইবে না। তবে বেতন- 
বৃদ্ধি কারয়া অধিক টাকা ব্যয় কারবার প্রশ্লোজন কি? কিন্তু ভাবের উপয্য্ত 
বেতন দিলে তাহাতে সুফল ফলে 'কি না, তাহা একবারও পরণক্ষা করিয়া 
দেখতেন না। একজন ধনবান ও সম্ভ্রাস্ত ভমাাধকারী, আপনার অবসন্ন 
অবস্থার উন্নতিসাধন িরংপে হইতে পারে, তাহার সদুপদেশ আমাকে জিজ্ঞাসা 
করাতে আমি কালাম যে, দুইশত টাকা মাসিক বেতনে একজন ভদ্রলোক 
নিষন্ত করুন, তাহা হইলেই আপনার মঙ্গল হইবে দোথবেন।' "তান উত্তর 
করলেন যে 'আঁধক বেতন দিলেই কি আপনার মত ভদ্র ও নিঃস্বার্থ লোক, 
পাওয়া যায় ?' 

ভামলার বেতন বৃদ্ধিতে জমিদারের মঙ্গল 0 আমি প্রত্যুত্তর করিলাম যে, 
ণউপযুন্ত বেতন দিলে আমার মত শত সহত্র ভদ্রলোক পাইবেন” আমি এ 
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[বিষয় তাহার হাদয়জম কারবার জন্য অনেক কথা কাঁহলাম, 'কিম্তু বোধ হইল, 
তাঁহার পূর্বলংস্কার দূর করিতে পারিলাম না। তিণি ক্রমশঃ আরও অবসন্বা- 
বন্থাপন্ন হইলেন, তথাপি আমার উ পদেশানূরূপ কাধ কারলেন না। আমার 
বোধ হয় যে, সাক্ষাংকার ব্যয়ের উপরই তাহারা দম্টিপাত কারিতেন। 
অসাক্ষাৎকারে যে কত ব্যয় হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রাত দষ্টি করিতেন না? 
ভদ্রলোকের প্রাতি ভারাপ্ণ হইলে যে-বষয়ে পণ্জাশ টাকা বায় হইতেছে তাহা 
দশ টাকায় 'নিবাহ হইবে, অথবা যে যে বিষয়ের আয় দশ টাকা আছে, তাহার 
আয় পঞ্চাশ টাকা হইবে, ইহা তাঁহাদের বিবেচনায় আসত না। এদেশীয় 
লোকদিগের এরংপ ভ্রম ছিল, এমত নহে। ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরও প্রথমে 
এই ভ্রম ছিল। তাঁহাদের যে সকল কর্মচারীরা অঙ্প বেতনে নযাস্ত হইয়া 
প্রচুর উৎকোচ লইতেন, তাঁহারাই উপয্স্ত বেতন পাইয়া সং হইয়া উঠিলেন। 
আমার বোধহয় কোদ্পাঁন যেমন আপনাদের ভুল বৃঝিতে পারিয়া আঁধকৃত্যদের 
বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন, সেইরংপ যাঁদ এদেশস্থ ভংম্যধিকারিগণ 
করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বংশের এ দ্দশা ঘটিত না। গুরু 
ভট্টাচার্ষের প্রতি যে সকল ভার ছিল, তাহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল । এই 
রাজবংশের পরপুরুষের সময় যে সকল জামদারী হছল্তান্তীরত হুয়। 
তৎসমুদায়ের আঁধকাংশ রাজস্ব পারশোধের শুটীতেই নীলাম হইয়া 'গিয়াছিল। 
দেনাশোধ বিষয়ে রাজবাটশর এতই অসম্ভ্রম হইয়াছিল যে, আঁধক টাকা আবশ্যক 
হইলে সহসা হস্তগত হওয়া দুদ্কর হইত। 

আমার প্রত মোকদ্দমা তাঁছরের ভার [] সুতরাং রাজস্ব পরিশোধের 
পরিমাণ টাকা পাছে মহালে আদায় না হয়, এই আশঙ্কায় রাজা শ্রীশচন্দ্ের 
মনে অত্যন্ত চিন্তা উপাস্থত ছইত। এ কারণ শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের সাহত এই 
বন্দোবস্ত করিলেন যে, রায় মহাশয় মহালের খাজানা হইতে হউক, আর করজ 
কারয়াই হউক, রাজস্ব রীতিমত দিবেন। এবং তান্নামত্ত মাসিক ৫০ টাকা বেতন 
ও মহালের ঈথাজানার 'কাস্ত-খেলাপশ সুদ সমস্ত পাইবেন। রামমোহন 
চৌধুরী কর্ম ত্যাগ করাতে, গুরহ ভট্রাচাঘ তাঁহার স্থলাভাষন্ত হইলেন । এক্ষণে 
কেবল মোকদ্দমার তন্বাবধান কারবার ও যে সকল দরখাস্ত হইত, তাহাকে 
আমার আঁভপ্রায় 'লাখয়া দিবার ভার আমার প্রাতি থাকল । রাজদ্ব যথা নিয়মে 
দেওয়া এবং সাংসারিক ব্যয় চালান, এই দই প্রধান কর্ম ছিল। কিন্তু এই 
উভয় কাষেই আমি অক্ষম ছিলাম । যেহেতু নিজের যথেষ্ট টাকা না 
থাকলে প্রথমোন্ত কর্ম নিবহি হইত না; এবং অপ্রতুলতাবশতঃ মিথ্যা- 
কথা ও প্রবণ্থনা ব্যতীত শেযোস্ত কায" সম্পন্ন হইয়া উঠিত না। এই দৃই কর্ম 
ব্যতীত যে যে সকল কম“ ছিল, তৎসমূদয় আত সামানা। ম্থুতরাং আমার 
স্থানাশ্তরে যাইবার ইচ্ছা হইল । কিস্ত: কেমন করিয়া এই কথা রাজাকে কহিব, 
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এই ভাবনায় কাল গত ছইতে লাগল । একদিন শ্রীবনে নির্দন স্থানে আতি 
কষ্টে তাঁহাকে বলিলাম যে, পান আমাকে যেরূপ অনুগ্রহ কয়েন, তাহাতে 
আমার রাজবাটণ ত্যাগ কারতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু; এক্ষণে আম আপনার 
কোন কাধেই আসিতোছ না । কেবল অনর্থক বেতনভোগ কাঁরতোছি। অতএব 
কৃপা করিয়া আমাকে বিদায় দেন ।' 

আমার কম-ত্যাগের ইচ্ছায় রাজার প্রাতবাদ ]] রাজা উত্তর কারলেন, “তুমি 
যে আমাকে ত্যাগ করিতে উদাত হইয়াছ, ইহা আমি পবেই শহনিয়াছি। 
আমার কন্যা অঙ্পবয়সে গর্ভবতী হওয়াতে প্রসবকালে পাছে তাহার জীবন 
যায়, এই আশঙ্কায় আম 1নরস্তর 'চাম্তত থাকিতাম, এবং পণ“গভাঁ হইলে কখন 
প্রসববেদনার সংবাদ আসিবে, এই ভাবনায় যারপরনাই উৎকশ্ঠিত চিত্তে কাল 
কাটাইতাম ৷ সেই সময় আমার মন যেমন ব্যাকুল হইয়াছিল, এক্ষণে তুমি 
কখন কর্মত্যাগের কথা বলিবে, এই ভাবিয়া সেইরূপ আস্থিরচিত্ব হইয়া 
রহিয়াছ । আমি যদ অকারণেই তোমাকে বেতন দেই, তাহাতে তোমার কি 
পাপ হইতে পারে? আমি উত্তর কারলাম, হাতে পাপ হইতেছে কি নাজানি 
নাঃ কিন্তু অতি অপ্রসম্াচত্তে আছি।' রাজা কহিলেন, “ীকন্তু তোমার দ্বারা 
আমার ষে এক মহৎ কর্ম হইতেছে, তাহা আর রাজবাটণীর কাহারও ছ্বারা 
হইতেছে না। সকলেই আমাকে সন্তোষজনক বাক্য বাঁলয়া থাকেন, কিন্তু 
আমার দোষের কথা তুমি ব্যতীত আর কেহই কহেন না ।॥ অতএব যদি তোমার 
আর কোন কায না থাকে । তথাপি এই কাষটর জন্য থাকিতে হইবে । 

রাজার ম্নেছ 0 তাঁহার জখবনাধিক কন্যার জীবনসংশয়ের সাহত আমার 
1বরহছের তুলনায়ও আমি ততদ্‌র 'বিগাঁলত হৃদয় হই নাই, যতদঃর আম তাঁহার 
শেষ ভান্তপূণ্ কথায় হইলাম । তিনি যেভাব রসনা দ্বারা ব্যস্ত কারিলেন। 
তদাতীরন্ত তাহার মহখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল । তাঁহার বদন শুহ্ক হইল, এবং 
নয়ন ছলছল কারতে লাগল! আহা! এই সকল বম্ধৃত্বের কথা স্মরণ হইলে 
কতই আনন্দ হয়। আবার ইহার তিরোধান মনে ছইলে কতই 'বষাদ হয়।. 
তাঁহার কথার আর উত্তর করিতে পারলাম না, এবং প্রাতিজ্্রারক্ষা় আর লমথ" 
হইলাম না। 

মৃন্সেফী পরণক্ষার পূনরুদ্যোগ 0 আমি পূর্বে একস্থানে 'লাখয়াছি যে, 
মহুদ্সেফী পরণক্ষার উপর গজের আশা-ভরসা অনেকটা চ্াপন করিয়া, দুইবার 
তাহার চেষ্টা কারয়াছিলাম, কিন্ত: জজ সাহেবের সার্টিফিকেট না পাওয়াতে 
পরাক্ষা দেওয়া হয় নাই । এই সময় চট্টগ্রাম প্রদেশের জন্য পুনবরি মৃদ্সেফা 
পরণক্ষার ঘোষণা হওয়াতে, শ্রীপ্রসাদ ও আম পরাক্ষা দিধার উদ্যোগ করিলাম । 
যেজজ সাহেব পূবে সার্টিফিকেট দেন নাই, তান রাজার এক আটচালায় 
থাকতেন, 'কস্ত্‌ ভাড়া প্রায় দিতেন না। তান রাজার অনুরোধ অবশাই 
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রক্ষা কাঁরবেন মনে কারয়া, তাঁহার এক পন্রের সাহত সাটিফকেট পাইবার 
দরখাস্ত করিলাম ; এবং সাহেবও আমাকে প্রশংসাগন্ত পাইবার যোগ্য স্থির 
করিয়া সদর দেওয়ানীতে লাখলেন। পরাণক্ষার নিধাঁরত দিবসের কয়েকাঁদন 
পরে আমি ও কাঁলকাতাবাসী একজন আত্মীয় ভবানীপুর যাইয়া বাসা 
কাঁরলাম। সেখানে আর কয়েক পরীক্ষার্থীর সাহত একত্ পড়াশুনা কারিতে 
লাগিলাম । পরণক্ষার তিনদিন পূর্বে নৃতন সহপাঠখীদগের মধ্য একজন 
কহিলেন যে, সকলেই কিপিং কিং দিলে পরীক্ষার প্রশ্ন সকল পাওয়া যাইতে 
পারে? 

অসৎসঙ্গের ফল 0 আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। ইদানণভ্তন 
প্রকাশিত বিধির বিষয়েই অধিক প্রশ্ন হইবে, এইর্‌প ভাবয়া আম নৃতন 'বাধি- 
সকল একবার পড়িয়া, পূনরায় পরীক্ষার পূবাদবস বিশেষ মনোযোগ পুবকি 
পাঁড়ব, মনে করিয়াছিলাম । পরণক্ষার প:বদিন রাতে এই মকল নবাবাঁধ 
পাঁড়তোছ, এমন সময় নূতন সহপাঠী তিনজন একটি কাগজে ৩৬াট প্রশ্ন 
দেখাইয়া কাঁহলেন যে, ইহারই মধ্যে ১২ট প্রশ্নের পরণক্ষা হইবে। পর্ব 
প্রাতজ্ঞা বিস্মত হইয়া এই প্রশ্রকয়াট দোখতে লাগিলাম । প্রশ্নগৃলির অর্থ 
অতীব উৎকট ছিল। তাহার মর্ম বুঝা বড়ই দঙ্কর হইল । সঙ্গীরা প্রশ্না- 
বলশর অর্থ বুঝিয়াছেন, এইরপ তাঁহাদের ভাবে বোধ হইল, কদ্তু ছু 
প্রকাশ করিলেন না। সেরান্িতে এই বিষয়ের আন্দোলনে সময় গত হইল । 
আম আর নতন 'বাধর পৃনঃপাঠে মন দিতে পারলাম না। এই সহপাঠীদের 
মধো দিগনগর নিবাসী একজন 'ছিলেন। তান পরদিবস প্রত্যুষে আমাকে 
স্বন্থানে লইয়া যাইয়া আতি সঙ্গোপনে সমন্ত প্রশ্নের উত্তর বাঁলয়া দিলেন । কিন্তু 
বেলা ছাদশ ঘণ্টার সময়ে টাউন হলে উপস্থিত হইয়া যখন প্রশ্নের কাগজ 
পাইলাম, তখন একটিও আমাদের জানিত দন্ট হইল না, সকলই নবাবাঁধ- 
সংক্রান্ত দোখলাম । আমার শ্ান্তৎ্ক যেন ঘ্ণপ্িমান হইল, এবং চক্ষ: যেন 
অন্ধ হইয়া গেল। চিত্তের স্থৈ' আর সম্পাদন করিতে পারলাম না। 
ভাবলাম, পাপের ফল হাতে হাতে ফল্সিল। যাহা হউক, অঙ্পসময় মধ্যে 
১২ট প্রশ্নের উত্তর লাথিলাম । কদ্তু ভাবলাম, ৯টর প্রকৃত উত্তর হইয়াছে, 
দইটির উত্তর হইয়াছে 'কিম্তু ভালরপ 'লিখিতে পার নাই, এবং আর একাটির 
উত্তর সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে । আমি হত্যগ্রে কখনও পরণক্ষার প্রথা মোটেই 
জানিতাম না । আমার বোধ ছিল, সমস্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে না পারলে 
পরণক্ষোতীর্ণ হওয়া বায় না। দ্ুতরাং আমার মনে হইল যে, আমার 
পরাক্ষোতাণ হইবার আশা নাই । দ:গোঁসবের কয়েকাদন পূব এই পরণক্ষা 
হইয়া গেল। মোঁখক পরাক্ষার দিন পুজার পর ধার্য হইল। পাবে সদর 
দেওয়ানী হইতে এই আদেশ হয় যে, 'পরণক্ষোতীর গণের মধো কেহ চাঁটগায়ে 
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যাইয়া মুন্সেফী কাঁরতে অসম্মত হইলে, তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া যাইবে ।' 
একে এজন্য পরাক্ষা 'দিবার [বিশেষ ইচ্ছা 'ছিল না, তাহার উপর উত্তীর্ণ হইবার 
সম্পৃণ ভরসা থাকিল না। সুতরাং মোঁথক পরাীক্ষাতে আর উপাস্থিত 
হইলাম না। যে বৃদ্ধদোষে মেডিকেল কলেজ ত্যাগ কাঁরয়াছিলাম, সেই 
বগ্ধিদোষে আবার এই ভূল কালাম । পরে কোন পরাঁক্ষোত্তীর্“ আত্মীয়ের 
পন্নে জ্ঞাত হইলাম যে, প্রথম পরণক্ষায় আম উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, এবং মোথক 
পরণক্ষার দিন আমার দুইবার ডাক হইয়াছল। আঁম্থরপ্রাতজ্ঞ লোকের যে 
অনিষ্ট হয়, তাহার দণ্টান্ত আমার জীবণীীতে ঠবলক্ষণ আছে। 

ওকালতীতে আনচ্ছার কারণ 12] এই পরীক্ষার 'িয়ংকাল পরে এখানে 
উকীলের জন্য পরাঁক্ষা উপাস্থত হইল শ্্রীপ্রদাদ আমাকে কাঁহলেন যে, 
£ওকালতণ পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব তোমার 
পরণক্ষা দিতে হইবে । ওকালতণ কাঁরলে বাট থাকিয়া যথেম্ট অথ উপাজন 
কাঁরতে পারবে, এবং সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবে । আম উত্তর করিলাম যে, যাঁদ 
আম ওকালতণ ব্যবসা কর, তবে জানিয়া শহনিয়া কখনই অন্যায়পক্ষের উকীল 
হইতে ও সাক্ষণীকে মিথ্যা শিখাইতে বা কান্রম কাগজ প্রস্তুত করিতে উপদেশ 
দিতে পারব না। সুতরাং আমাকে ওকালতনামা 'দিতে কে আসিবে ? মনে 
কর, সাধারণ সম্পাঁত্তর একজন প্রধান অংশণী, অন্য এক ক্ষ-ঘ্রু অংশশ অনাথনী 
বিধবা রমনগর স্বত্ব আত্মসাৎ করণাথ" এক মোকদ্দমা উত্থাপিত করিয়া আমার 
নামে ওকালতনামা দিবেন। আমি কি, দঃখনীর সর্বনাশ সাধনাথ”, 
আমার বিদ্যাবৃদ্ধি সমস্ত এই মোকদ্দমায় নিযৃন্ত করিব? ইহা কখনই 
পারিব না। আর যাদ আম ন্যায়পক্ষের ব্যতীত অন্যায়পক্ষের উকগল 
হইব না, এরপে প্রাতিজ্ঞা কার, তাহা হইলে আমার এমন 'কি বদ্যাবদ্ধি আছে 
যেঃ তথাপি আমার ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে ? শ্রীপ্রসাদ, তারিণশচরণ ঘোষ. 
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কাফাবহারণ ম-খোপাধ্যায়। ও রামগোপাল মনত প্রভীত 
অনেকেই সেইবার পরণক্ষা দেন, এবং সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই 
পরণক্ষা না দেওয়াতে আঁববেচনার কা" হইয়াছিল, তাহাও পরে ব:ঝিতে 
পারিয়াছলাম। কারণ, এই পরাক্ষোত্তীণণদগের মধ্য কেহ কেহ কিয়ৎকাল্‌ 
ওকালতণ করিয়া অতি সামান্য চেষ্টায় মুদ্সেফ বা ডেপুটণী কলেকটর হইলেন। 

ধরে আনশ্চয়তা 0 আমার বৈষয়িক বিষয়ে যেমন নানা ঘটনা হইয়াছে, 
আন্তারক বিষয়েও তেমনই বিবিধ বিপ্লব ঘটিয়াছে । বাল্যাবস্থায় যাহা সত্য 
মনে করিয়াছি তাহাকে আবার যৌবনাবস্থার প্রারভে মিথ্যা ভাবিয়াছি। 
আবার যৌবনের প্রারভে যাহা সত্য ভাবিয়াছি তাহাও পু্ণযোবনাবদ্থায় 
অসত্য বোধ করিয়াছি । পর্ণ যোঁবনে যাহা 'শ্থির করিয়াছি তাহাও আবার 
কিপ্নংকাল পরে ভিত্বরপ ভাবিয়াছি। বাল্যকালে পোতঙলিকধমের ও প্রচলিত 
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আচারব্যবহারের নিতান্ত পক্ষপাতণ ছিলাম । তাহার আব্বাসী ও 'বিরুদ্ধা- 
চারিগণকে কতই 'নিবেধি ও অধার্ণক ভাবতাম । যোঁবনের অব্যবাহত প্বে 
কয়েকখানি ইংরেজি প-স্তক, রাজা রামমোহন রায়ের কয়েফখানি পৃস্তিকা ও 
তত্ববোধিনী পান্রকা পাঁড়য়া, এবং কোন কোন স্রাশাক্ষত ধারক ব্যান্তর 
উপদেশ শুনিয়া, একক্রম্ববাদশ হইলাম । বেদ ঈশ্বর-প্রণশত বাঁলয়া মানিলাম 
এবং পবপূর-ষের ধম“কে উপহাসাঞ্পদ মনে করিলাম । পূরণ্ণযৌবনে আবার 
এই বেদকে মানব-কাঁজপত বালয়া জান করিলাম । যখন রাজা রামমোহন 
রায়ের সঙ্কালত বেদের উপাঁনষং ভাগ পাঠ করিলাম, এবং কোন কোন বেদজ্ 
পণ্ডিতের বেদের সারাংশের ব্যাখ্যা শুনিলাম, তখন বেদের প্রাত অসীম ভান্ত 
জান্মল। পরে যখন বেদের কর্মকাণ্ড অংশের বাঙ্গালা অনুবাদ তত্ববোধিনশ 
পান্রিকায় প্রকাশিত হইতে আরগ্ত হইল, এবং যখন বেদাস্তদশ“নের মায়া প্রণালণীর 
মর্ম অনুভূত হইতে লাগল, তখন আর বেদের প্রাত শ্রদ্ধা রাখিতে 
পারিলাম না। 

আচারশ্বাবহার ]] পরে যতই বয়োবদ্ধি হইতে লাগিল, যতই নানা মতের 
বাভন্নতা জ্ঞানগোচর হইতে লাঁগিলঃ এবং যতই সত্য নিবচিন পথে বুগ্ধি 
ধাঁবত হইতে লাগিল, ততই মনোমধ্যে নানাবিধ তকীবতক্: ও সংশয় উপাস্ছিত 
হইতে লাগিল। শেষে সকল ঝ্বাসের মূল 'ছন্ন হুইয়া যেন অবলদ্বনশংনা 
হইয়া পাঁড়লাম ও অজ্ঞানসাগরে ভামিতে লাগলাম । মনে হইল, যাহারা 
প্রচালত ধর্মের মধ্যে কোন একটা ধমে'র বি"বাস কাঁরয়া আছেন তাঁহারাই সুখা, 
যাহারা তত্বানুসম্ধানী হইয়া ধর নিবচিন কারবার চেষ্টা করেন তাঁহারা 
অন্থখশ। ধর্ম সম্বন্ধে ত এই হইল, আবার আচার-ব্যবহার বিষয়ে কিরূপ 
ঘাঁটল, তাহাও বলতেছি । এক্ষণে যুরোপ দেশশয়েরা সভযচড়ামীণ হইয়াছেন, 
এই "স্থির 'সদ্ধান্ত হইল। সুতরাং সংসারঘাল্লা নিবাহের যে প্রণালী তাঁহারা 
[নিঝচিন করিয়াছেন তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রততি জণ্মিল , এবং তাহারই 
অনুকরণ করিবার 'বিশেষ যত্ব হইয়া উঠিল। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে 
নথরাপান 'বিশেষ দোষাকর ও পাপঞ্রনক বাঁলয়া কীর্তত হুইয়াছে। এবং মদ্য 
স্পশ"' করিলে শরীর অপাবন্ত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে ধারণা 
ছিল । কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে, যখন এমন ব্যদ্ধিমান, বিদ্বান 
ও সভা জাতীয়েরা ইহা আদর পূরক ব্যবহার কারতেছেন, তখন ইহা অহিত- 
জনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না কাঁরলে সভ্যতাই বা কিরিপে 
হইবে, আর পূর্ব কুসংস্কারই বা কির;পে যাইবে 2 হিন্দ: কলেজের সুশিক্ষিত 
ছাত্লগণের মধ্যে যাহারা এদেশের সমাজ সংস্কার করিতে ভ্রতাঁ হইয়াছিলেন, 
তাঁহারা সকলেই স্বরাপান করিতেন। পৃবে বলিয়াছি, হিশ্দ কলেজের 
স্থঁশিক্ষিত মাধবচন্দ্র মাল্লীক এথানে ডেপুটণ কলেনঁর ছিলেন এবং আমাদের প্রতি 


৭৬ আত্মজীবনচা 


যথেষ্ট চ্নেহ করিতেন। আমরা চারি-পাঁচজন আত্মীয় কখনও কখনও তাঁহার 
বাসায় আহারের সঙ্গে মদ? মাঁদরা পান কাঁরতাম, এবং বড়ই সুখী হইতাম । 
প্রথমে কেবল সুরার গণের দিকেই মনোযোগ হইল । অল্প পানে শরীর ভাল 
থাকে, অধিক শ্রম কারতে পারা যায়, ক্ষণ বিলম্বে শারণীরক শ্রান্তিক্লান্তি দর 
হয়, মানীসক শান্তও বাঁধত হয়, বিষ হায় প্রসব হইয়া উঠে, অগ্পকাল 
মধ্যে পরঞ্পর ্হম্ভাব জন্মে, এবং জাতিভেদ-সংস্কারের আছিতণয় উপায় 
হয়। এইসকল বিবেচনায় ইহা আমাদের আত আদরের ধন হইল আমরা 
কেহই প্রত্যহ বা আঁধক পাঁরমাণে পান কারতাম না। যখন দুই চারি 
বন্ধু একত্ত হইতাম, তখন কখনও কখনও মদ মিরা পান কারয়া 
সখসাধন কারতাম। আমার ্মরণ ছয় না যে, যৌবনাবস্থায় প্রয়োজন 
ব্যতীত কখনও একাকণ পান কাঁরয়াছি। 'িম্তু তাহার পর ইহার ক্ষমতার ও 
গুণের বিষয় বিলক্ষণরংপে দৌঁখয়াছি ও ব:ঝিয়াছি এবং আ্দ্যাঁপও দেখিতোছি। 

রাজার পানাসান্ত 2 রাজা শ্রীশচন্দ্রের উর্ধতন দুই পুরুষ তাশ্নিক পদ্ধাত 
অন-সারে মাদরা পান কারিতেন, কিন্তু মন্ততাপরবশ হইয়া আত অশ্রদ্ধাষ্পদ 
হইতেন। তাঁহাদের দ-দরঁশা শ্রবণে ও দর্শনে, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র অত্যন্ত ব্াথত- 
হদয় হুইয়া প্রাতিজ্ঞা কারয়াছিলেন যে, এ গরল কখনও স্পর্শ কাঁরব না।, 
কিন্তু যৌবনাবস্থায় আমাদের সংসগ্গে ও আমাদের দণ্টান্তে তাঁহার এ প্রশংাঁসত 
প্রতিজ্ঞা বিলোড়িত হইয়া গেল, এবং মর্দিরা তাঁহার সর্বনাশের মল হইল । 
তিন প্রথমে আত সঙ্গোপনে কখনও কখনও আত্মীয় দিগের সাঁহত পান করতেন, 
এবং যাহাতে ইহার বশতাপন্ন না হন, সৌঁদকে দ:ঘ্টি রাথিতেন। কিন্তু তাঁহার 
গণের মধ্যে কেহ কেহ ঈন:শ সুরাসন্ত হইলেন যে, তাঁহাদের আনন্ট ঘটনার 
সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। আমাদের দণ্টান্তের বিষময় ফলোৎপাত্ত দেখিয়া 
আম এককালে মদিরা-পানে 'বরত হইলাম, এবং তাঁহাদিগকেও ইহাতে বিরত 
করাইবার 1বশেষ চেষ্টা পাইলাম? 'িম্তু কিছুতেই আর তাঁহাদের এ প্রবল 
প্রবাহ 'ফিরাইতে পারলাম না। 

আমার পানত্যাগ 0 এমন কি, তাঁহাদের ও আমাদের মধ্যে একজনও 
আমার অন:গামণী হইলেন না। যাহারা আমাকে গুরুর ন্যায় মানিতেন এবং 
আমার কথার প্রত সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারাও আমার অনরোধ এক- 
দিনের জন্যও রক্ষা কারলেন না। কেহ কেহ মত্ততাবস্থায় আমার 'দিকে 
দৃছ্টপাত করিয়া কাহিতেন যেঃ এ জীবন কখনই 'িরচ্হায়ণ হইবে না। তবে 
যতঁদন সুখে যায়, ততাদনই ভাল । অস্থখের দশ বৎসর অপেক্ষা স্বুখের এক 
বর্ষও ভাল। এই সকল কাশ্ড দশশনে মনোমধ্যে অত্যন্ত অনুতাপ উপাষ্থত 
'হুইত। ভাবিতামঃ সংসারে কাহারও নঙ্গলসাধনে সক্ষম হইলাম না, প্রত্যুত 
তানেকের অমঙ্গল করিয়া তুলিলাম । 


আত্মর্জীবনচরিত ৭৭. 


আমিষ ত্যাগ 0 এই সময় আমি আমিষ-ভক্ষণেও বিরত হই । মনয্যের 
আমিষ-ভক্ষণ ঈম্বর-আঁভপ্রেত কি না, তাহার স্থির 'সষ্ধাম্ত কারতে পার নাই, 
কিন্তু যখন এ বিষয়ে সন্দেহ উপাস্থত হইয়াছে, ও যখন আমিষ ত্যাগ করার 
কোন দোষ নাই, তখন ইহা তাাগ করাই উচিত ; এই 'বিবেচনা কারয়া নিরামিষ” 
ভোজী হইলাম । সকল বাম্ধবেরাই আমার বিরুজ্ধমতাবলম্বশ ছিলেন । 
আমি এই বিষয়ের 'কিছ-চ্ছর কারতে পারি নাই বটে, কিন্তু জীবাহংসা 
ব্যাপারাট যেমন 'বগাহত ও নিষ্ঠুর বোধ হইত, আঁহংসা ধর্মট তেমনই পাবন্ত 
ও 'ছিতকর অনুমিত হইত । আমি বম্ধুবর্গের সাহত কখনও কখনও এই 
1বষয়ের ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক কারতাম । তাঁহারা স্বপক্ষ-নসমথনার্থ এত 
স্ুসঙ্গত যযস্ত প্রদর্শন কারিতেন যে. আমি কিংকর্তব্য বিমংঢ়ে হুইয়া যাইতাম । 
তৎকালীন তন্ববোধিনী-সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত মহাশয় আমিষ ত্যাগ 
কারয়াছেন শুনিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলাম যে, 'আপান 'কি যৃৃন্তিতে আমিষ 
ভক্ষণ অকর্তব্য 'চ্থির করিয়াছেন ? 'তনি উত্তর করিলেন যে, “আম আমার 
রচিত 'বাহ্াবস্তুর সাত মানবপ্রকীতির সম্বল্ধ-বচার' পুস্তকের পরাশিষ্টতে 
আ'মিষ-ভক্ষণ যে ঈশ্বর-অনাভপ্রেত, তাহার অনেক য্যান্ত প্রদর্শন কাঁরয়াছ। 
ফলতঃ যে কাধে মানবের মনোবাত্তির ও ধর্প্রবৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য না হয়, 
তাহা পরমেত্বরের আভিপ্রেত কথন হইতে পারে না। জীবহিংসা ন্যায়ানগত 
হইলে তাহার সাধনে হৃদয়ে আঘাত লাগিত না, অনেক আমিষভোজীরাও নিজ 
হস্তে জশবহুত্যা কারতে পারে না ॥ মনুষ্য অভ্যাসবশতঃ অনেক নিষ্ঠুর কার 
সহজ জ্ঞান করেন বটে, কিম তাহা স্বাভাবিক নহে। অভ্যাসের পূর্বে তাঁহার 
এরংপ নির্দয়ভাব কখনই ছিল না। প্রথম জীবহননে তাঁহার হদয় অবশ্যই 
ব্যথা পাইয়াছিল ৷ আম কাহিলাম+ “এ সকল যাাস্ত আমার মনেও উদয় 
হইয়াছে, কিন্তু আমরা যে কেবল আহারের জন্যই জীবছিংসা করি, এমত নহে, 
আমরা কত বিষয়ে প্রাণিধবংসে লিপ্ত রাহয়াছি। এই যে একথান পট্টবস্ম 
আপানি পরিয়া রাহয়াছেন, বিবেচনা করিয়া দেখুন কতশত প্রাণিহত্যাতেই এই 
বস্ঘ নির্মিত হইয়াছে । কত জাবকে কন্ট দিয়া আমাদের আহারণয় সামগ্রণ 
প্র্তৃত হইতেছে । কাপাসি ও ডীষ্ভজ্জবর্জত দেশে হিংসা না করিলে আহার 
ও গান্রাবরণ কিরংপে সম্পন্ন হইবে ৮ তিনি এসকল বিষয়ের যেরূপ উত্তর 
দিলেন, তাহা আমার (বিবেচনায় বিশেষ সবল বোধ হইল না। যাহা হউক, 
যাঁদও ত্বতঃপরতঃ এ বিষয়ের মন$প্‌ত মীমাংসা ছইয়া উঠিল না, ও অন্যের 
বাটীতে যাইলে আহারের অনসগম হইতে লাগিল, তথাপি আমি নিয়মভঙ্গ 
করিলাম না। এইরংপ পাঁচ বৎসর গত হইলে, আমার পূর্বে সপ্চিত অন্সরোগ 
আঁতিশয় বৃদ্ধি হইল। কোন ওধধ সেবনেও উপকার দশি'ল না। শেবে 
কাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করাতে তিনি বিরন্তির সহিত বাঁললেন যে 'তুমি নিরা- 


৮ আত্মজশীবনচাঁরত 


[মিষভোজী থাকিলে তোমার এ রোগের শান্ত হইবে না। যে ডালআহারে 
এই রোগ উৎপন্ন হয়, সেই ডালে যে তোমার পণড়ার বুদ্ধি হইবে না, ইহা 
[ির্‌পে আশা করা যাইতে পারে? তাঁহার কথা শুনিয়া ও নানা প্রকার চিন্তা 
কারয্লা পৃনম:শষক হইলাম । 
দেওয়ানী পদপ্রাপ্তি 2 রাজা কৃষ্কচন্দু প্রথমে মহারাজা, পরে মহারাজেন্দ্র, 
বাহাদ'র উপাঁধ সাহ আলম বাদসাহের নিকট হইতে লন) তাঁহার পৃ 
শিবচণ্দ্রকে মূরাঁসদাবাদের নবাব মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি দেন, ইংরেজ 
গ্রভর্ণমেশ্ট তাহা মঞ্জুর করেন ইঞ্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানি কাঁলকাতা প্রদেশের 
কয়েকজন স্ুব্ণবাঁনক ও সামান্য বংশোদ্ভূত ধনবানকে রাজোপাধ দেওয়াতে 
[িবচন্দের পূত্র ও পোন্ন কেন্পানির নিকট হইতে উপাধি লইলে সম্মান বাঁড়বে 
না. বরং হাস হইবে ভাবয়া উপাঁধ গ্রহণ করেন নাই। রাজা শ্ীণচন্দ 
তাঁহদের অপেক্ষা বিচক্ষণ ছিলেন । সুতরাং তিনি গভণ“মেন্ট হইতে পবপ-ষের 
উপাধি পাবার অভিলাষ হইলেন । এই বিষয়ের সমস্ত উদ্যোগের ভার 
আমাকে দিলেন। আম রাজার সঙ্গে কাঁলকাতায় থাকয়া যথোচত উদ্যোগ 
কাঁরতে লাগলাম ॥। ফিছ-দিন পরে শ্রীশচন্দ্র মহারাজা উপাধি ও তদুপযতন্ত 
সম্মান সচক পাঁরচ্ছদ পাইলেন । ইহার কিছ দিন পরে রাজা আমাকে তাঁহার 
দেওয়ানী পদে অভিষেক করিলেন । ইহাতে আমার ভার বা বেতন বগ্ধি 
হইল না, কেবল মান বৃদ্ধি হইল? এবং এক সম্মানসচক বন্ত্র লাভ করা গেল। 
কয়েকমাস পরে আমার বেতন ৩০ টাকা হইতে ৫০ টাকা হুইল । 
আনম্দবাগে বনভোজন] রাজা ্রীশচন্দ্র বিধবাববাহ প্রচলিত কারবার নামত 
প্রথমে যে আগ্রহ প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। 
[তান প্রথমে বহ: অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া কোন কৌশলে নবদ্বীপদ্থ পণ্ডিতাঁদগের 
1নকট হইতে বধবাববাহের ব্যবস্থা লইবার উদ্যোগ কাঁরতোছিলেন। ইতিমধ্যে 
কাঁলকাতা হইতে বাবু কালণীক্‌ষণ মিন্ত নামক আমাদের একজন জাঁবজ্ঞ সুহাহর 
কৃষফনগরে আমিলেন। তীয় প্রীত্যর্থে তাঁহাকে লইয়া বাব্য রামতন: লাহিড়ী, 
শ্রীপ্রসাদ লাছড়ী, কালখচরণ লাহিড়ী কার্তকেয়চন্দ্র লাহিড়ী, তারণধচরণ 
রায়, বামাচরণ চৌধরণ প্রভাত দশ বার জন আত্মীয় ও আমি কৃষনগরের দেড় 
ক্রোশ পবদাক্ষণ আনন্দবাগ নামে উপবনে বনভোজন কাঁরতে যাইলাম। 
[বধবাবিবাছ 2] তথা হইতে প্রত্যাগ্রমনকালে নৌকায় আমাদের মধ্যে 
1বধবাঁববাছের প্রস্তাব হইল। অনেকেই ইহার অন:কল প্রাতজ্ঞাপত্ে স্বাক্ষর 
করিতে সম্মত হইলেন, 'কিম্তু কার্ধকালে সকলেই চ্থির প্রাতজ্ঞ থাকিবেন, ইহা 
আমার বিশ্বাস হইল না কয়েকদিবস পরে কূফনগর কলেজ গৃহে এ বিষয়ের 
জন্য একটি সভা ছইল। সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ কলেঙ্ছের ও চ্কুলের ছান্ত। 
ম্েদিবস আমরা আনন্দবাগে বনভোজন কার, তাহার পরদিন কোন হিদ্রেক 
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ও দুরাচারশী আমার গ্রামচ্ছ অনেকের নিকট বাস্ত কাঁরল যে, আমাদের বাটখর 
সান্ধাহত কোন স্থানে একটি গো-বৎসের মস্তক কতকগহীল ইত্টকে আচ্ছাদত 
রহিয়াছে, এবং মাথাটি দোঁথখলেই বোধ হয়, যেন তাহা অস্ত হ্বারা ছেদিত 
হইয়াছে । 'কিণ্িং পরে রটনা কাঁরল যে কোন বান্তর গো-বৎস পাওয়া 
যাইতেছে না। পরাদবস কফ্চনগরের কোন চ্ছানে বহু লোকের সমাগম দেখিয়া 
গো-বংস বৃত্তান্ত আরও "কিং রাঁঞ্জত কারয়া কাহল যে, কেহ কেহ বাঁলতেছে 
যে, আনন্দবাগের বনভোজন জনা এই গোহতাঁটি হইয়াছে । নগরমধ্যে এই 
[বষয়ের তুমল আন্দোলন হইতে লাগল । কলেজে বিধবাববাহের জন্য 
সভা হওয়াতে যে সকল আমলা মোক্তার প্রভতি বেশ্যাসন্ত ও প্রবনা-বাবসায়ধ 
“এককালে ধর্ম বিনষ্ট হইল' বাঁলয়া চখৎক্কারধহাঁন কারতোঁছলেন, তাঁহারা এই 
গো-বৎস সংক্রান্ত জনরব শুনলেন, এবং এই 'বষয় তাঁহাদের অভিসম্ধি যতদূর 
অনৃকল হইতে পারে, তাহা করিয়া লইলেন। কয়েক দিবসের পর গোয়াড়ীতে 
এই প্রবাদ উঠিল যে, রামতনু লাহড়ী ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় এবং 
কফনগরস্থ আর কয়েক ব্যাস্ত, কলেজে গো হত্যা কাঁরয়া ভোজন করিয়াছে ॥ 
কফনগরে আত জঘন্য কয়েক ব্যাস্ত যাঁহাদিগকে আমরা ঘ:ণা কাঁরতাম, তাহারা 
এই সুযোগে গোয়াড়ীতে লোকের সহযোগী হইলেন; এবং বীরনগরের 
( উললার ) বাব বামনদাস মুখোপাধ্যায় এই দলের আধপাঁত হইলেন। ক্রমশঃ 
নবদ্ধীপস্থ পাণ্ডিতগণ তাঁহাদের পক্ষ হইলেন। অবশেষে ক্‌ফনগরে প্রক্কান্ড 
দলাদলশ উপস্থিত হইল। আমাদের দংরজ্থ অত্মীয় কৃটুদ্বগণের মধোও এ 
[বিষয়ের আন্দেলন হইতে লাগিল । 

এইরপ গোলযোগের সময় রাজা একদিবস বহু গ্নহপার্বক আমাকে 
কাহলেন যে, “বাপু ॥ তোমার 'নিদ্দাতে আমার নিম্দা হয়। অতএব তাহা 
নিবারণের নিমিত্ত 'িছুদনের জন্য প্রতাহ একটি শিব পুজা কর, এবং প্রাত- 
বর্ষে একখানি জগম্ধান্তী পূজা কারতে থাক । জগগ্ধান্রী পূজায় যে চার পাঁচ 
শত টাকা বায় হইবে, তাহা আম দিব ।” আম উত্তর কাঁরলাম, 'আমি একা- 
হার ও হাঁবধ্যান্ন কারতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সাকার উপাসনার আর প্রবত্ত 
হইতে পার না। তিনি আমার উত্তরে কিপিং বিরন্তি প্রকাশপবে্কি পুনরায় 
কাছলেন যে, “আমার দেওয়ানের নিম্দায় আমার নিন্দা হয়, এ বিষয় তোমার 
(বিবেচনা কারতে হইবে” আমি এ কথার উত্তর করিলাম যে 'আমার ঘারা যদি 
আপনার ক্ষতি বোধ হয়, তবে তাহার উপায় আপানি অনায়াসেই করিতে 
পারেন।, রাজা আর কোন বাক্যবায় করলেন না। রাজা ও রাজকুটুষ্বগণ 
আমাদের ত্বপক্ষ থাকাতে, আমাদের কোনও 'বিশেষ কল্ট উপাচ্থিত ইল না। 
'বিদ্তু এই গোলযোগে আপাততঃ 'বিধবাবিবাহ প্রচাঁলত কারবার সকল উদ্যোগ 
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সাধারণ বাজেয়াপ্ত লাখেরাজের রাজস্বহ।সের উদ্যোগ 0 এই সকল ঘটনার 
[িয়ংকাল পরে রাজা ও আম এক মহাহ্িযয়ে প্রবত্তছই। কয়েক বৎসর 
পূর্বে এই জেলার প্রায় সমস্ত লাখেরাজ, গভণ“মেপ্টের বিচারে অসিম্থ স্থির 
হইয়া, তাহার উপর রাজকর চ্ছািত হয় ; লাখেরাজভোগণীরা এই নিয়মে তাহার 
বন্দোবস্ত করিয়া লন যে, ভূমির বাৎসারক খাজনার অধাঁশ গভর্ণমেপ্টকে 
বেন, এবং বাকী অধাঁংশ আপনারা পাইবেন! কিন্তু রাজপুর্‌ষেরা এই 
সকল ভাঁম এত উচ্চ নিরিখে বন্দোবস্ত কারলেন যে, লাখেরাজদারের নিজাংশ 
পাওয়া দরে থাকুক গভণমেণ্টের রাজদ্বেরও সংচ্ছান হইয়া উঠে না। 
স্থতরাং অনেক নির্ধন বন্দো বন্তকারীরা বহু পুরষের বৃত্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলেন । ক্রমে ক্রমে এইরংপে চারিশত নম্বর লাখেরাজ নীলাম হইয়া গেল। 
অন্য ক্রেতা উপাশ্থিত না হওয়াতে, গভণ“মেণ্টের পক্ষ হইতে এই সকল ভ্রীত 
হইল। আর যাঁহারা বহ; কন্টে রাজত্ব দিয়া আপনাদের ভীম এ প্স্ 
রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা আর রাখতে পারেন না, এমনই হইয়া উঠিল। কত 
শত পারবার মধ্যে হাহাকার শখ্দ হইতে লাগল। এই সময় আমি কাঁলকাতার 
কোন বজ্ঞ আত্মীয়ের সাহত পরামশ" কাঁরয়া এই সকল দুঃখের বিবরণ গভণ* 
মেস্টে 'বাদিত করা চ্ছির করিলাম, এবং প্রত্যাগমন কাঁরয়া এই সঙ্কজ্প মহারাজাকে 
জানাইলাম । তান আঁত আগ্রহ সহকারে এই 'বিষয় সাধনে প্রবতি হইলেন । 
কিছুদিনের মধ্যেই বহু লাখেরাজ বন্দোবস্তকারণীর স্বাক্ষারত এক আবেদন-পন্র 
গভণণমেন্ট সমাঁপে প্রোরত হইল। পাঁরশেষে বহু আয়াসে কমিশনর কর্তৃক 
অবধারিত কর কমিয়া গেল; এবং পর্বগৃহীত অন্যাধ্য কর বন্দোবস্তকার- 
দিগকে প্রত্যপর্ণ করিবার আদেশ হুইল । 

রাজা শ্রীশচন্দ্ু কর্তৃক তাহার প্রতীকার 2 রাজার পূর্ণবন্দোবস্তে পৃ 
1নধাাারত রাজদ্ধের তৃতীয়াংশ ন্যন হহঁয়া গেল, এবং প্রায় চ্লিশ সহস্র টাকা 
গভণ“মেন্ট হইতে ফেরত পাওয়া যাইল। এই মহং কাষে' রাজার বিস্তর শ্রমও 
ব্যয় হইয়াছিল, তাহার সন্দেহে নাই। কিন্তু আমি এ বিষয়ের উদ্দীপক ও 
উদ্যোগী না হইলে ইহা উতাঁপিত হইত কিনা) তাহা লম্দেহস্থল [ছল । 
আমি এই কাষে'র মৃলম্থাপক ছিলাম ও কত মুক্তি ও ভরসা 'দিয়া তাঁহাকে এ 
[বধয়ে প্রবন্ধ করি ইহা কেবল তিনিই জানিতেন। একার্য যে 'সম্ধ হইবে, 
ট্ছা তাঁহার মনে কখনও চ্ছান পায় নাই। আমি এ বিষয়ের শুদ্ধ উদ্ভাবক 
ছিলাম, আর কিছুই কার নাই, এমতও নছে। আমি বংসরাবাঁধ রাজার সঙ্গে 
কাঁলকাতায় থাকিয়া এ বিষয়ের মন্ত্রণা ও উৎমাহ দিয়াছ, এবং মোল্তারের 
কাধ বাতীত আর সকল কার্ধই কারয়াছি। 

প্রাচীন সম্ভ্রান্ত দিগের বাসন্থান নিবচিন [0 প্নর্বকালে দল্জ্ান্ত পারিবারগণ 
নগরে বা রাজবাটীর নিকটে বাস করিবার ইচ্ছা কারতেন না। যে জ্ছানেক 
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নিজের স্বাধীনতা থাকে; প্রাতবাসণদের প্রাত কিঞ্চিত প্রভৃত্ব থাকে, এবং প্রয়োজন 
মতে কুটুম্বদগের বাসোপযোগণ স্থান হইতে পারে, এমনই স্থান বাসের জন্য 
জ্থর কারতেন। মাটিয়ারী ত্যাগ কারয়া রাজারা যখন কৃষ্ণনগরে রাজধানণ 
করেন, সে সময় আমার বণ্ধপ্রপিতামহ রামরাম চক্রবতীকে বারৃইহদা গ্রামে 
তাঁহার বাসের জন্য একশত 'বিঘা ভম নষ্কররংপে দেন। এইস্থানে তৎকালে 
নানাবিধ ফল-পৃষ্পের উদ্যান ছিল । এই উদ্যানের একাংশে রামরাম আপনার 
বাটী প্রস্তুত করেন, দ্বিতীয় অংশ পারচারকের বাসের নিমিত্ত দেন, ও কতকাংশ 
প্রজা-পত্তন করেন। পর্ককার বক্ষশ্রেণশর মধ্যে অদ্যাপি দুই একাঁট আছে। 
রাজবাটীর গড়ের উত্তরে আমাদের আর একটি বাট ছিল। পরর্বপ:রৃষদের 
মধ্যে যাহারা রাজবাটীতে কা করিতেন, তাঁহারা এই বাটীতেই অবস্থান 
কারতেন। এ বাটগটি দেওয়ান চক্রবতণ“র বাসাবাটণ বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহাদের 
ধন যথেন্ট ছিল, অথচ অভাব অধিক ছিল না। চিকিৎসার জনা একজন বৈদা 
[নিযস্ত থাকতেন, এবং 'বিদ্যাশিক্ষার নামত একজন গুরুমহাশয় বা ওপ্তা 
বাটীতে অবাচ্থত হইতেন। চাল, ডাল, তৈল, তরকারণ, প্রায় সকল খাদান্রবাই 
গছে সা9ত থািত, কেব্স মৎস্য কখন কখন বাজার হইতে আ'নিতে হইত। 
অনেক কুটুদব সাক্ষাৎ বাটীতে থাকতেন ও নানা দেশীয় আঁতাঁথরা আগমন 
করিতেন। প্রথমোন্তদিগের সাহত সর্বদা আমোদ-প্রমোদ কাঁরতেন, এবং 
শেযোল্তাদগের সাঁহত কথোপকথন করিয়া নানা চ্ছানের রীতনণীতি জ্ঞাত হইয়া 
আপ্যাক্ত হইতেন। সুতরাং সাংসারিক বা মানাপর্ক কোন বিষয়ে তাঁহাদের 
কোন অস্থখ বা অস্ুগম হইত না। বরং সততই সুথে কাল যাপন করিতেন । 
সেকালের চিাকৎপা- প্রণালণ 1] ইদ্দানীন্তন য:বকগণের মধ্যে অনেকের 
মনে হইতে পারে যে, মুখ বৈদ্যদিগের ছ্বারা কিরপে রোগ রক্ষা পাইত, বা 
উত্তম শিক্ষক অভাবে ক প্রকারেই বা শিক্ষা হইত। আমি পর্বে একজ্ছানে 
বালয়াছি যে, মেকালে এদেশে সুচিকিৎসকের অভাবে ও চাকৎসার দোষে 
রোগীর অতীব কম্ট হইত । কিম্তু ইদানগং যে পারমাণে মৃত্যু হইতেছে, 
সেকালে সে পরিমাণে হইত না। সে সময় বৈদ্য বাতীত আর যে দইপ্রকার 
চমৎকার 'ভিষক ছিল, তাহাদের ঘারাই রোগের প্রকৃত চিকিৎসা ছইতঃ বৈদ্যেরা 
কেবল তাহাদের সাহায্য কারতেন ; এই দুই 'চাকৎসক, এই দেশের স্থাচ্ছ্াকর 
জল ও বায়: ছিল । দূভাগাবশতঃ% এই দুই চিকিৎসকের অভাবেই আমাদের 
দেশ উৎসাম্ব যাইবার উপক্রম হইয়াছে ; একালে ওলাউঠা, উদরাময়, অ্ল, বায়? 
হাঁপকাশ, বহমৃত্র প্রভাতি পড়ার যেরংপ প্রাবল্্য হইয়াছে, সেরংপ সেকালে 
ছিল না। কেবল জবর রোগই প্রবল ছিল। তাহাও এক্ষণ অপেক্ষা ন্যন 
পারয়মাণে হইত । প্রতি বসরের কার্তকমাসে জবরের বিক্রম বাড়িত। পর্বে 
বালয়্াছি যে, প্রথমে কমেকদিন রোগণী অনশনে থাকিয়া হুভাবের উপর নির্ভর 
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করিত, এবং যাঁদ ৪/৫ দিনের মধ্যে রোগের শান্তি না হইত, তবেই চিকিৎসার 
প্রশ্লোজন হইত। 'কিম্তু জল ও বায়ুর এমনই গুণ ছিল যে, প্রায় রোগীই 
1বনা ওষধে অথবা সামান্য ভেষজে অন্টাহ মধ্যেই নগরোগণী হইত ॥ একারণ 
স্ুচিকংসকের অভাবেও কতার্দের বড় অন্ুগম হইত না। কৃষিজশীবশ বা শ্রম- 
জশবশীরা জহরাক্তান্ত হইলে, প্রায়ই ওষধ সেবন বা উপবাসও কারত না। 

আমার পূর্বপঃরযাঁদগের সাহস ও শান্ত 70 তদানীম্তন লোকের আহারের 
পারমাণ, পাঁরপাক শান্ত এবং বলের বিষয় শৃনিলে ইদানপন্তন যুবকেরা 'বিস্ময়া- 
পন্ন হইবেন। আমার 'পিতাঠাকুর যৌবনাবস্থায় কখন কখন প্রাতে পাঁচ সের কাঁচা 
দুগ্ধ, মধ্যাচ্ছে ও রাতে অন্বের সঙ্গে চারি সের পক দপ্ধ ও এক পোয়া ঘৃত 
পান কারতেন। জোচ্ঠতাত মহাশয়ও এরূপ অপযপ্তি আহার ও পান 
কারতেন। ঘ-তপক্ধ পণ্টকে তাঁহার কখন তৃপ্তি হইত না। 'তাঁন কহিতেন ষে, 
হা চর্বণ কাঁরতে কারতে বরাত বোধ হয়ঃ সুতরাং ক্ষুধা থাকতেও আহারে 
নিব-ত্ত হইতে হয়।” পিতৃদেবের এরতপে বল ছিল যে, একদা বাঁলদানের জন্য 
আনত একটা বলবান দর মহিষকে উৎসগ্গের সময় বাম হস্তে তাহার শঙ্গ 
ধরিয়া রাখেন । জ্োম্ঠতাত মহাশয় একদিন কোন কারণে এক অত্যন্ত বলবান 
লাঠিয়ালের প্রাত বাম হচ্তে এক এক কাণ্ঠ-পাদুকা নিক্ষেপ করাতে সে ম্‌ছপিন্ন 
হয়, এবং মাসাধিক ব্যাথত থাকে । তৎকালণন ভদ্রু ও অভদ্র লোকের মধ্যে 
এরপ বলশালণী অনেক দর্টোক দন্ট হইত। তাঁহারা যেমন অধিক পাঁরমাণে 
আহার করিতে পারিতেন, তেমনই অকম্টে অনশনে থাকতেন । আমার পিতা ও 
[পতৃবাদের দুই 'দবসের উপবাসে কোন ক্লেশ বোধ হইত না। 

বাঙ্গালীর রণাপ্রয়তা 2 ইদানীভুন বাঙ্গালীকে দৌখয়া সকলেই অনুমান 
করেন যে, এ জাঁতি কখনই বলবান ও সাহস ছিল না। মেকলে সাহেব 
গলাখয়াছেন যে, "ইহারা এতই ভীরু যে, কোম্পাঁনর সৈন্যমধ্যে একজনও 
বাঙ্গালী নাই।' তাঁহার এ কথা 'নিতান্ত অমূলক ও ভ্রমসঙ্কংল। তান যে 
কালে ভারতবর্ষে ছিলেন, সেকালের বাঙ্গালীগ্ণ বাহন বা সাহসাবহণন 
ছিল না। ভদ্রাভদ্রু উভয় শ্রেনীর মধ্যে বহু বলীয়ান ও সাহসী পুরুষ 'ছিল। 
তাঁহার ভারতবর্ষে আসবার পূর্বে নবাব গসরাজদ্দৌলার সময় আপন আপন 
জামদারণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার জামদারাদগের প্রতি আর্ত ছিল । নবহ্বীপের 
রাজাদের সম্ভাট-দত্ত ফরমানে ইহা স্পম্টাক্ষরে 'লাখিত আছে। এই ভার 
[নবাহার্থ তাঁহাদের সৈন্য রখিতে হইত, এবং এ সৈনামধ্যে অনেক বঙ্গীয় যোম্ধা 
থাঁকত। তাহারা গদাষুখ্ধে। ধন্টীর্বদ্যায়। আঁসিচর্মব্যবহারে, এবং বর্শা 
চালনায় আত ম্থনিপৃণ 'ছিল। এই নবদ্বীপের রাজাদের সৈন্যের সেনানী 
পদে 'হন্দ-চ্থানী ও বাঙ্গালী উভয়জাতীয় লোকেই নিযুক্ত থাঁকত। রাজা 
কুফচন্দের সময় আমার প্রাগতামহ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তৎকালে নবাবসৈন্য 
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মধ্যে মাঁণিকচাঁদ ও মোহনলাল প্রভীত কয়েকজন বাঙ্গালণ সেনাপাঁত ছিলেন। 
সে কালের জামদারাদগের মধ্যেও অনেকে যু্ধাবদ্যাবশারদ 'ছিলেন। রাঙ্গা 
কৃফচন্দ্ের পূর্বপংরুষের মধ্যে রামচন্দ্র ও রঘধুরাম রায় বীরপরুষ বলিয়া 
[বিখ্যাত ছিলেন। জামদারপত্রগণ তদানীন্তন রাঁত্যনুসারে ষধ্ধাবদ্যা অবশ্য 
কর্তব্য বলিয়া শিখিতেন। শুনিয়াছ, কুমার শিবচন্দ্ু বন্দক অভ্যাস করেন 
নাই বলিয়া তাঁহার পিতা রাজা কৃষণচন্দ্ু কয়েকদিন তাঁহার মুখ দেখেন নাই। 
আমাদের বাল্যাবন্থায় ঘখন জাঁমদার ও নশীলকর সাহেবদের মধো সবর্দা বিবাদ 
হইত, তখন তাঁহাদের সংসারে অনেক লাঠিয়াল ও শড়কীবরদার থাঁকত। 
তাহারা পশ্চিমদেশশয় যোদ্ধা অপেক্ষা বলে বা সাহসে কিছমান্র ন্যান ছিল 
না। তবেতাহারা কোম্পানির সৈন্যুত্ত হইত না) তাহার বিশেষ কারণ 
ছিল। প্রথম, তাহারা বড় রণাপ্রয় ছিল না। দ্বিতীয়, তাহাদের বাটীতেই 
জখীবকানিবাঁহের উপায় থাকাতে, তাহারা বিদেশে যাইবার ইচ্ছা কারিত না। 
আর ইহাও আশ্চর্য নহে যে, যাহারা ঘদেশে ও পাঁরবারের মধ্যে থাকিয়া জাঁবন- 
যান্রা নিবাহ করিতে পারে, তাহারা অঞ্প ধনাশায় পরের অধাঁন হইয়া বিদেশে 
কেন যাইবে 2 এই কারণেই এ দেশের লেখনণ ব্যবসায়ী বাতীত অন্য বাবসায়ী 
লোক গৃহত্যাগ করিতে চাহে না। যখন কাঁষকার্ধ জানত না, তখন সকলেই 
ভমণকারণ ও অগ্রধারী ছিল। কিন্তু যখন কৃঁষকাধের ফলভোগ করিতে 
শিক্ষা কারল, তখন গৃহণও হলধারণ হইল । অতএব সাহসের অভাবে যে বঙ্গীয় 
ছোটলোকেরা সৈন্ভুন্ত হয় নাই, তাহা বিবেচনা করা অন্যায় । আমি অনেক 
বংসর হইতে ভাবিতে 'ছিলাম ঘষে দেশীয় সৈন্য ব্যতীত কোন দেশই বহুকাল 
ঘাধীনতা রক্ষা কারতে সমর্থ হয় না । যখন বাঙ্গালা দেশ দ্বাধীন ছিল, তখন 
ইছা অবশ্যই ত্বদেশণয় সৈন্যরা রক্ষিত ছইত। আমাদের এমন উব'র দেশ 
যে পার্্বস্থ রাজারা অধিকার কারবার চেষ্টা কারতেন না, ইহা কখনই সম্ভব 
নহে; এবং বঙ্গীয় রাজারা যে কেবল বদেশীয় সৈনাহারা দ্বত্ব রাজা রক্ষা 
কাঁরতেন, ইহাও বধ্বাস যোগা নয় ৷ ইংরাজেরা ত বলিতেই পারেন, আমাদের 
দেশস্থ অনেক সুঁশাক্ষত বান্তরাও বাঁলতেন যে, বাঙ্গালী কখন সৈন্যব্যবসায়ণ 
গছল না। আম কেবল য্ঠীন্তর উপর গন্ভ'র কারক এ1বষয়ে তর্ক করতাম ; 
ৃকম্তু কোন প্রমাণ দশহিতে না পাঁরয়া 1বলক্ষণ ক্ষোভ পাইতাম । ইদানণং 
রাজকুষ। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বঙ্গীয় ছীতহাস ও বঙ্গদর্শনের বাঙ্গাল'র 
বীরত্ব প্রবন্ধ পাঠ করাতে, আমার সে ক্ষোভ দ্‌রণীভৃত হইয়াছে । উত্ত ইতিহাসে 
ও এ প্রবন্ধে অকাট্য প্রমাণ সাহত বিবৃত হইয়াছে যে রঘুবংশের রাজত্বকাল 
হইতে অন্টাদশ শতান্দী পর্যন্ত বঙ্গের অনেক নরপাত ও জানদার ভয়োভয়েঃ 
যুদ্ধে জয়ী হইয়া কীর্তিস্তন্ত স্থাপন কারয়া গিয়াছেন । কেহ কাদ্বোজ, কেহ 
1সংহল প্রভাতি আঁত দ্‌রবতাঁ দেশ পর্ধস্ত জয় করিয়াছেন ॥ কেহ বা দাপ্িজয়ে 
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কৃতকার্য ছইয়াছেন। সম্রাট আকবরের সময়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি অনেক রাজা 
ও জামদার বিনায:দ্ধে রাজ্যত্যাগ করেন নাই। 

প্রাচলনদিগের আচার-ব্যবহার 0 আমার পূব্পুরুযাঁদগের সময় শিক্ষা- 
প্রণালী অতি জঘন্য 'ছিল ; এবং জ্ঞান লাভের 'নামত্ব কোন শিক্ষাই হইত না, 
তাহা পূর্বেই বাঁলয়াছি। বিষয়কাধ পরিচালনের 'শিক্ষালাভ হইলেই, 
তকালণীন লোকেরা 'শক্ষার ফল হইল মনে কাঁরতেন। কিন্তু সে কারণে 
তাঁহাদের সুখের অভাব হইত না । একালে জ্ঞানলাভ কারিয়া শিক্ষিত যুবকদের 
যেরপ আচরণ হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা যে তাঁহাদের ব্যবহার অতি দষণণয 
ছিল, এরপ নছে। ইহারা যে সকল কর্মকে বিশেষ পাপজনক বলেন, তাঁহারা 
সেসকল কম'কে সেরপ পাপজনক বাঁলতেন না। একারণ ইহাদের মধ্যে 
অনেকে লোক-নন্দা-ভয়ে যেসকল কাধ আত গোপনে করেন, তাঁহারা সেসকল 
কার্য প্রকাশ্যর্‌পে কারতেন ৷ ইহাদের যেমন সত্যে অনুরাগ ও হীন্দুয়দোষে 
বিরাগ আছে, তাহাদেরও তেমনই মাতৃ-পিতৃ-ভান্ততে অনুরাগ ও সুরাপানে 
বিরাগ ছিল। ইন্হাদের কতকগহীল মহৎগুণ তাঁহাদের 'ছিল না, তাঁহাদের 
কতকগীল মহৎগৃণ ইহাদের নাই । তবেই তাহারা যে 'শিক্ষাভাবে একেবারে 
প্রেত হুইয়াঁছলেন, আর ইহারা যে 'শক্ষালাভে দেবতা হইয়াছেন, তাহা নহে। 
ইহাদের মধ্যে যেমন দেব ও প্রেতের ন্যায় উভয় প্রকারেরই লোক আছেন; 
তেমনই তাঁহাদের মধ্যেও ছিল । বিশেষ 'বিবেচনা করিয়া দেখতে গেলে, 
তাঁহাদের ও ইহাদের মধ্যে হরে-দরে হাটুজলই দন্ট হইবে। 

পূর্বকার যে সকল মহাত্মাকে আমরা দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কোনও 
কোনও ব্যাস্ত এমন জিতোন্দ্রয় ও সত্যবাদী ছিলেন যে, তাঁহাদের জীবনের 
কোনও কোনও ঘটনা শুনিলে আশ্চর্য বোধ হয়॥। নবদাীপের রাজা শিবচদ্দের 
দোছন্র হারপ্রসম্ রায় ও নন্দপ্রসম রায় কৃফনগরে দেউীলিয়ায় বাস কারিতেন। 
তাঁহাঁদগকে লোকে সচরাচর বড় লালা ও নূতন লালা কাহত। এই ভ্রাতৃয়ের 
কোনও দোষ কখন কেহ দেখেন নাই ও শুনেন নাই? পরম্তু সকলেই তাঁহাদের 
গুণের কথা কীর্তন করিতেন। বড় লালা কখন কখন রাজবাটশতে এক নন 
গৃহে রানি বাপন করিতেন। তাঁহার জিতেশ্দুয়িতা পরীক্ষার জন্য তাঁহার কোনও 
কোনও আত্মীয় এক রান্রতে তাঁহার শয়নকক্ষে এক সবঙ্গি সুম্দরী যুৃবতা গাঁণকা 
পাঠান। রজনী তখন 'হগ্রহর । লালাজী কামিনীকে দোখবামাত শশব্যস্তে 
উঠিয্লা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপাঁন এত রান্িতে আমার নিকট ক নিমিত্ত 
আসিয়াছেন? বারাঙ্গনা ছাব-ভাব কটাক্ষ করিয়া আপনার মানস জানাইল, 
পাঁরশেষে তাঁহার গান স্পর্শ কারতে উদ্যত হইল। ততুমি পরম্ী, তুমি 
'আমাকে ম্পর্শ করিলেও তোমার ও আমার পাপ হইবে ।' --এই বলিয়া গৃহের 
বাহির হইলেন এবং নিজ ভৃত্যকে উচ্চৈঃস্বরে ডাঁকিতে লাগলেন। তানি 
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যেমন জিতোন্দুয়, তেনই সত্যবাদশ ও দয়াশশল ছিলেন। তাঁহার অনুজ 
নতেন লালাজণরও এরুপ ইন্দিয়শাসন, সত্যনিষ্ঠা ও বদানাতা ছিল। একাঁদন 
তাঁহার জনৈক প্রাতিবাসী কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে আপনার মাতৃবিয়োগের সংবাদ 
জানাইল। দুই তিনমাস পরে সেই ব্যাস্ত তাঁহার সমীপস্থ হইলে তান 
তাঁহাকে দশটি টাকা দিয়া কাঁহলেন, “তুমি খন তোমার মাতার মৃত্যুর কথা 
বাঁলয়াছিলে, তখন আমার হস্তে টাকা ছল না) 'কিম্তু ভাঁবয়া ছিলাম, 
তোমাকে কিছ? দিব । কল) তাল:ক হইতে টাকা আসাতে আমার সেই বিষয় 
গ্মরণ হইল ।, তাঁহার ও তদীয় অগ্রজের এইর্‌প কথা অনেক শহানয়াছি। 


পূব পুরুধাদগের সদগণ [0] আমার জ্যেম্ঠতাত মহাশয়ের এই সকল 
মহং গুণ এত অধিক 'ছিল যে, তাঁহার সমতুল্য ব্যাস্ত আমরা কখনও দোখ নাই। 
[তান এমন 'মিষ্টভাষী ছিলেন যে, কখনও কাহাকে তুই বলেন নাই। এমন 
দানশীল 'ছিলেন যে, সাধ্যাতণত না হইলে কখনও কোন যাচককে নিরাশ করেন 
নাই। পরস্ত্রী অভিলাষ, বোধ হয়, তাঁহার স্বদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে 
নাই । শন্রু-মিন্র-সমান জ্ঞান, এই দুলভ ধর্ম কেবল তাঁহাতেই দোখয়াছি। 
বে সকল 'হংস্রক জ্ঞাঁতরা তাহার 'বলক্ষণ ক্ষাত কাঁরয়াছিলেন ও তাঁহাকে অত্যন্ত 
কম্ট 'দিয়াছিলেন, তাঁহাঁদগকেও কখন একটি কন্টদ্রায়ক বাক্য বলেন নাই, 
এবং তাঁহাদের প্রতি স্নেহপ্রকাশে কখনও রুটি করেন নাই ॥ তাঁহাদের দ-ঃসময়ে 
যথাপাধ্য সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের পাড়ার সময় সমম্ত রান জাগরণ 
কারয়াছেন, মতত্যুকালে তাঁহাদের গঙ্গাঘাত্রার উদ্যোগ কারিয়া দিয়াছেন, এবং 
পরিশেষে তাঁহাদের শ্রাম্ধের কালে সহায় হইয়াছেন । তাঁহার উদার স্বভাবের 
দুইটি দ-্টাম্ত আমার সন্তানদের জন্য 'লাখিতোছ। তিন প্রাতবেশণ কায়ঙ্ছ 
জাতীয় আত দদশশাপন্ন একাট যুবাকে আমাদের রাজবাটশীর কোন কার্ষে 
নিষ-ন্ত কারয়া দেন। কিয়ংকাল পরে সে রাজার 'প্রয় খানসামা হইয়া যথেষ্ট 
খন সয় করে। একদা আমাদের কয়েক বঘা ভাঁম আত্মসাৎ কারবার চেষ্টা 
করাতে, আমার অগ্রজ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন যুবক তাহার সমহচিত দপ্ড- 
বিধানে উদ্যত হন। খানসামা জোন্ঠতাত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলে, তানি 
তাহাকে ফ্রেশ 'দিতে নিষেধ কারয়া দেন । কিছুদিন পরেই এ দংরাচারণ কৃতঘঃ 
কোন নুযোগ পাইয়া আমাদের আরও কয়েক 'িধা ভ্াম অধিকার করিবার 
জন্য এক মিথ্যা মোকম্দমা উত্থাপন করে। ইতিমধ্যে তাহার বাটীতে হঠাং 
ডাকাইতি হয়। ডাকাইতির সময় আমাদের কয়েকজন চৌকণদারকে তস্কর-দলে 
'দেখিয়াছে, এবং জোন্ঠতাত ও তাঁহার ভ্রাতৃত্য় এই ডাকাইতির ম:লে আছেন। 
এইরংপ 1বিচারালয়ে প্রকাশ করিল। কতারা অত্যন্ত ভত হইয়া রাজবাটীতে 
আশ্রয় লইলেন। গ্রামন্থ লোক তাহার এই অন্যায়াচরণে যারপরনাই বিরন্ত 
হইরা দারোগার নিকট কাঁছল যে, তাঁহারা ডাকাইতির বিষয় কিছুই জানিতে 
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পারেন নাই । সুতরাং দারোগা এ ডাকাইাতি সম্পণ“ মিথ্যা বালয়া রিপোর্ট 
করিলেন। মাজিচ্টেটের পেসকার কর্তাদিগকে কহিয়া পাঠাইলেন যে, 'যখাকপ্গিং 
উদ্যোগ ও বায় কারলেই তাহারা ছন্ন মাসের 'নামত্ কারাবদ্ধ হইতে পারে ।" 
তাহারা সমৃচিত দণ্ড পায়ঃ ইহা সকলেরই ইচ্ছা হইল, কিদ্তু জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় 
কাহারও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া কাঁছলেন, আমরা 'বিপদম-ন্ত হওয়াতেই 
আমাদের অভশন্ট সিদ্ধ হইয়াছে এ নিবেধাদিগকে বিপদগ্রস্ত কারলে আর 'কি 
ফল লাভ হইবে ? এতার্দশ ক্ষমাগ্ণের দণ্টান্ত আম প্রায় দোখ নাই। 


ভত্য-বাৎসল্য [| এক শীতকালের রান্নিতে তিনি রাজার 'নিকট হইতে 
বাসচ্ছানে আসক়্া দোখলেন যে, তাহার পারচারক ব্রাহ্মণ তদণীয় শয্যায় শয়ন 
করিয়া ঘোর নিদ্রা যাইতেছে । প্রাত রান্রতেই তিনি আসলে তাঁহার জলপানের 
আয়োজন করিয়া দিত, এবং তাঁহার আহার সমাপনান্তে নিদ্রা যাইত ৷ জেম্ঠতাত 
ভাবলেন, যখন এ ব্যন্তি আমার আসিবার পূর্বেও আমার শয্যায় 'নাদুতত 
হইয়াছে, তখন বোধ হয় ইহার কোন অসুখ জাঁম্ময়াছে। কিিৎকাল এইর্‌প 
চিন্তা কারয়া দুইথানি কুশাসনের উপর শয়ন কারলেন ॥ গ্ান্রে যে বস্তু ছিল, 
তাহাই তাঁহার শগতাঁনবারণের উপায় মার হইল । নৃতন সংবাদে রাজার বড় 
আহলাদ হইত বাঁলয্লা, একজন প্রভাতকালে এ বিষয় তাহার গোচর করিল । 
রাজা এই আশ্চর্যাবচ্ছার দর্শনোতসুক হইয়া তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠতাতের সান্নাহত 
হইলেন । জ্যেষ্টতাত মহাশয় তখনও হচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন। রাজার 
আগমনে কিং গোলযোগ হওয়াতে, জাগ্গারত হইয়া শশব্যস্তে উঠিয়া 
দাঁড়াইলেন। রাজা ঈষৎ হাস্যবদনে জিজ্ঞাসা কারলেন যে, তোমার শয্যায় 
পারচারক সুখে শয়ন করিয়াছিল, আর তুমি এই কুশাসনে পাঁড়য়া কণ্ট 
পাইতেছিলে, ইহার কারণ কি? তান উত্তর কারলেন যে, “আমার কষ্ট হয় 
নাই, তবে উহার যদি অস্থথ হইয়া থাকে, তবে উহার কন্ট হইত ।* তাঁহার এই 
পহাদয় ব্যবহারে রাজা 'বস্ময়াপনে হইয়া সকলকে কছিলেন যে, যদি সংসারে কেহ 
ধার্মক থাকেন, তবে 'তানিই এই ব্যান্ত । তাঁহার গুণ বর্ণনায় শেষ হয় না। 
তাঁহার সাত-আটটি পত্র অকালে কালকবলিত হয়, তথাপি তাঁহার বদনে কেহ 
ক্ষণকালের নামত শোকচিন্ন দেখেন নাই । প্রত্যেক পূত্ত বিয়োগ সময় তিনি 
চ্ছিরভাবে থাকিতেন। এবং তাহার পর অধৈর্য পাঁরবারগণের শোকশাভ্তির, 
নিমিত্ত 'বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। যাঁহার কোমল হাদয় চিরশ্ুর দৃঃখে কাতর. 
হইত, তাঁহার চিত্তফে যে জীবনাধিক প.ন্রশোকেও 1বচাঁলত কারতে পারিত না, এ 
সামান্য আশ্চষে'র বিষয় নয়। ইনি অতি সরলব্বভাব ছিলেন বটে, কিম্তু বুদ্ধি- 
হাঁন ও বিদ্যাহীন ছিলেন না । পারস্য ভাষা স্ুম্দররংপ জানিতেন, এবং রাজ- 
বাটীর সবাঁধিকারণর পদে নিষাত্ত থাকিয়া রাজকাষে বশস্বা হইয়াছিলেন। 

পৃত্তগণ ! তোমাদের বংশে কি মহাপুরষ জন্মিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহা; 
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তোমরা জান না। তাঁহার মাহাত্মের বিষয় পাঠ কারলে যাঁদ কাহারও শানদ্দ 
না হয়, তোমাদের অবশ্যই হইবে। তিনি বেকন, লক: ষ্টুয়ার্ট, রিড প্রভৃতি 
পাঁণ্ডতদের নামও শহনেন নাই ; এবং বাইবেলের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন নাই, 
তথাপ কত বড় মহাত্মা হইয়াছিলেন ৷ তোমাদের 'পতা তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়াছেন, 
তাহার পদধাল লইয়াছেন, এবং তাঁহার গুণকাীর্তন করিয়াছেন, তাহার দষ্টান্তের 
অনুকরণ কারবার ইচ্ছা করিয়াছেন ও চেষ্টা পাইয়াছেন? কিন্তু প্রায় কিছ-ই 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । ঈম্বর-ভান্ত, শত্রু-মন্ত্র-সমান-্ঞান, পরোপকার, 
স্বজন পালন, হীন্দুয় শাসন, আতাঁথসৎকার, দয়া-দাক্ষিণ্য, আহংসা, ধৈয” ক্ষমা 
ও ক্রোধ-সাহঞুতা ইত্যাদি গুণ তাহাতে অপর্ধাপ্ত ছিল। তোমরা যাঁদ এই সকল 
মহাধনের 'কিয়দংশের আঁধকারশ হইতে পার, তাহা হইলে তোমাদের শিক্ষা 
সার্থক। তোমাদের পিতা বহু কন্ট পাইয়া তোমাদের শিক্ষার জন্য যে ধন 
ব্যয় করিয়াছেন, তাহাও সাক, এবং তোমাদের জীবন সার্থক ছইবে। 
কৃষনগরের মাঝের পাড়াবাসী নসীরাম দত্তের পুত্র, যে এক পূজার কোঠা 
প্রস্তুত করেন, তাহার অব্যবাহত লম্ম-খের ভাবামর আধিকারী অন্য একজন 
ছিলেন। সেই ভামখ্ড না পাইলে ভাহাদের পুজার কোঠা অকর্ণণ্ হয় 
বাঁলয়াঃ এঁ পূত্র তাহা বলপূর্বকক আধকার করেন। এই অন্যায় আঁধকার রহিত 
কারবার 'নামত্ত এক মোকদ্দমা উপান্থত হয়। 'বচারক ইহার তদন্ত জন্য এ 
গানে উপাস্থত হইলে, অথণী কহিলেন যে, যদি প্রত্যর্থণী আপনার সক্ষাতে 
স্থ্ধ কহেন যে, এ ভৃমি তাঁহার, তাহা হইলে আর আমি এ ভামর দাবী রাখ 
না। নঙীরামের পত্র, পিতার স্বভাব জ্ঞাত থাকাতে, তাহাকে বাটীর মধ্যে 
রাখিয়াছিলেন । বিচারপতির আদেশে তাঁহাকে তদন্তচ্থানে আসিতে হুইল। 
[িচারকতণ তাহাকে এ বিষয় [জিজ্ঞাসা কাঁরবামান্র, (তান আত ক্রোধভরে উত্তর 
কারলেন যে, উহাকে (পূত্রকে ) আম এঁ ভূমি আঁধকার করিতে বিশেষরপে 
[নিষেধ কারয়াছিলাম, তথাপি লক্ষমীছাড়া আমার কথা শুনে নাই। এ 
ভূমিতে আমার কোন স্বত্ব নাই।* 


সেকালে সমাজের যেরূপ আচার-ব্যবহার ছিল, তাহাতে বারুইছূদায় 
স্থচিকংসক, সুশিক্ষক ও বাজার অভাবে পূর্বপঃর:যাদগের কোন কষ্ট বোধ হইত 
না। তাঁহারা প্রঃ পৌন্র, জামাতা, দৌহিত্র এবং কুটুদ্বসাক্ষাৎ লইয়া সর্বদাই 
সুখে থাঁকিতেন। আমার যখন জ্ঞান হইয়াছে, তখন কতার্দের অবস্থা পূ্বমত 
উন্নত না থাকুক, তথাপি আমরা যাহা দোখিয়াছি তাহা মনে পাড়িলেও হদয়ে 
আনন্দ উদয় হয়। 

প্রভু ও ভৃত্য 0 আর একাঁটি বিষয়ে তাঁহাদের যথেঞ্ট সুখ ছিল। ইংরোঁজ 
শিক্ষার বা ব্যবহারের প্রভাবে তাছা উঠিয়া গিয়াছে । এক্ষণে আমরা নর্থ 
শর গ্রাতবাসী, লেখাপড়া ছাড়া অন্য ব্যবসার বা ভূতযবঙ্গের সাহত প্রয়োজন 
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ব্যতীত কোন কথা কাছ না, তাহাদিগের প্রা প্রায় পপর ন্যায় ব্যবহার করিয়া 
থাঁক। আমরা কুক্রের বসকে আহলাদপন্র্বক ক্রোড়ে কারব, কিন্ত ভূতোর 
পুলের হস্ত ধারতে পারব না। পূর্বকালশীন লোকেরা তাহাঁদগের প্রত সেরূপ 
ব্যবহার করতেন না। তাহারা লেখাপড়া না জানিলেও, ইহারা তাহাদিগকে 
মনৃষ্য জ্ঞান করিতেন । কর্তারা অধঃ শ্রেণীর প্রাতবেশাদিগকে বিলক্ষণ স্নেহ 
কারতেন। বাটণ আসলে তাছাঁদগকে পৃথক আসন দিতেন, তাহাদের কুশল 
জিজ্ঞাসা কারতেন, এবং তাহাদের পাত 'মিষ্টালাপ কারতেন। আপদ বিপদ 
কালে তাহাদের তত্ব লইতেন; এবং বাটপর শভাশভ সকল কার্যে তাহাদিগকে 
আহার করাইতেন। তাহারা আমাদের পাঁরবারের মধ্য কাহাকে খুড়াঠাকুর, 
কাহাকে দাদাঠাকুর, কাহাকে মাঠাকুরুণ, কাহাকে 'দিদিঠাকুরুণ ইত্যাদি পাতাইয়া 
ডাকিত। চাকরেরাও এরূপ সম্পর্ক পাতাইত ॥ আমরাও বাল্যাবস্থায় পুরাতন 
চাকরদিগকে দাদা বাঁলয়া ডাঁকিতাম । প্রাতবাসণরাও আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ 
কারত । 

ভৃত্যেরা পঃরুষান:ক্রমে প্রভুর বাটীতে কর্ম কারত। আমাদের বাটাতে 
ক্লমশঃ দুইতিন পুরুষকে চাকুরী কারতে দেখিয়াছি । যাঁদ তাহাদের প্রাত 
কখন পীড়ন হুইতঃ তবে তাহারা কখন ক্রোধ কাঁরয়া আহার কাঁরত না ; অথবা 
দুই তিন দিন আসত না; 'কিম্তু কখন এককালে কর্মত্যাগ কারত না। এক্ষণে 
যেমন বসর মধো পুনঃপুনঃ নূতন দাস-দাসী রাখিতে হয়। সেকালে এ 
'অসঃগম প্রায় ঘটিত না। কতরা তাহাদের প্রাত যেমন স্নেহ করিতেন, তাহারাও 
তেমনি প্রভূভান্ত দেখাইত। এমন কি বাদ প্রাণ 'দিলে প্রভুর মঙ্গল সাধন 
হইত, তাহাও তাহারা 'দিতে প্রস্তুত হইত। যখন 'পিতদেবের সাহত আমি 
তাঁতয়ার গোলাবাটীতে থাঁকিতাম, তখন সম্ধ্যার পর তাঁহার নিকট কৃষকেরা 
আসিয়া রান ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকিত। ভীম তাহাদিগকে নানাবিধ গঞ্প 
শুনাইতেন। তাঁহার কথায় তাহারা সাতিশয় সুখ হইত, এবং বাট যাইয়া 
পারবারের মধ্যে সেইসকল কথা বাঁলত। পূর্বকালের এই সমগ্ত সচ্ভাব ও 
সম্প্রীতির কাঁহনী মনে হইলে, বর্তমানাবস্থা বড়ই অসখের বোধ হইত। 

নূতন বাটী ও বাগান নিমণি আরস্ভ 0] আমার যখন যৌবনাবন্থা হইল, 
তখন জল-বায়ং, শিক্ষা-প্রণাল?, আাচার-ব্যবহার, লোক-লোৌকিকতা প্রভীত অনেক 
[বিষয়ের পারবর্তন হইয়াছিল এবং জল-বায়, ক্রমশঃ দাবত হওয়াতে তখন আর 
প্ব্প্রকার ফ্দোদ্বারা রোগ শান্ত হয় না, এবং শিক্ষার নূতন প্রথা হওয়াতে 
গরুমহাশয় বা ওস্তাদের ছারা 1শক্ষাকার্য চলে না। ওলাউঠার সংষ্টি 
হইয়াছে, জহরের প্রাভব বাড়য়াছে, আহারের নিয়ম ত্বতম্্ হইয়াছে, 
ইংরেজী শিক্ষা প্রচালত হইতেছে, এমন কি সাংসারিক সকল বিষয়েই একরপ 
1বঞ্জব ঘটিয়াছে। আর তাহার উপর আমাদের : অবস্থাও আত নন্দ হইয়া 
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গিয়াছে । গুতরাং বার-ট্হ্‌দায় বর্থানয়মে আর সংসারধান্রা নিবাহ হইয়া উঠে 
না। বিশেষতঃ 'চাকৎংসার ও শিক্ষায় অত্যন্ত অন্থগম হইতে লাগল । হ্হা 
ব্যতাঁত 'িতৃদেব সাহত বাটপর যের্‌প বিভাগ হইল, তাহাতে আমাদের অংশ 
দুই ভাগের মধ্যে পড়াতে আমাদের বাসের বড়ই কন্ট হইতে লাগিল। তৎকালে 
কেহই ভদ্রাসন ত্যাগ কাঁরতে ইচ্ছা করতেন না। বাটার সাল্মাহত যথেষ্ট 
বাসোপযোগী ভাম ছিল, তথাপি তন অংশশই এক বাটশর মধ্যে থাঁকয়া কষ্ট- 
ভোগ কাঁরতে লাগিলেন। একজন বাহর হইলেই আর কাহারও অস্থাবধা 
হইত না। বাসস্থানের দোষ-গ্‌ণে যে অত্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য হয়, তাহা তাঁহাদের 
অনভবই ছিল না। ফলতঃ সেইকালের জল-বায়:র গুণে শরীর সর্বদা সুষ্থ 
থাকাতে এ বিষয়ের চিন্তাই উপাস্থত হইত না। আমি কফনগরে বাসের 
উপয্ুস্ত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগলাম ॥ যে স্থানে বাটীর অব্যবাহত স্থানে 
একটু উদ্যান করবার ভঁম থাকে, অথচ আত্ময়দগের পাড়ার মধ্যে হয়, এমনই 
স্থান আমার আভিলধিত ছিল । কিন্তু সেরপ স্থান না পাওয়াতে, এক্ষণে 
যেখানে বাট আছে, সেই স্থান মনোনীত করিয়া প্রথমে পুছ্করিণণাট খনন, 
ওপরে একাঁট দালান বারাম্দার সাহত প্রস্তুত করিলাম । কিন্তু আপাততঃ 
পাঁরবার রাখবার উপধাবস্ত বাটগ প্রস্তুত কাঁরতে পারলাম না। 

তমার বাগান ও বৈঠকখানা 0] যাহা হউক, এই গৃহের চতুষ্পাণ্বে 
নানাবিধ ফল-পুচ্পের বক্ষ রোপণ করিলাম । আমার যৌবনের প্রারন্ত হইতে 
একটি মনোমত উদ্যান করিবার একান্ত অভিলায হইয়াছিল । নানা গ্থানের 
উদ্যান দেখিতাম, এই সংক্রান্ত 'বাবধ পুস্তক পাঁড়তাম, এবং মনোমধ্যে ইহার 
বহুবিধ কঙ্গনা কারতাম । অন্যের উদ্যান দর্শনেও আমার আনন্দের সশমা 
থাকত না। এতাদশ আনন্দ আমার আর কোন বস্তু দেখিলে হইত না। 
প্রথমে আম বার্‌ইহদা গ্রামে একটি ফল-পুষ্পের উদ্যান করিতে পরব হই। 
ডচ্‌ প্রণালীতে পঞ্পকাননের পত্তন করিয়া, তাছাতে নানাবিধ পুধ্পবক্ষ 
রোপণ করি । কিন্তু অর্থাভাবে তাহা মনোমত করিতে পারিলাম না। তথাচ 
যতদ্‌র হইয্লাছিল, তাহা দর্শনে সকলেই আনন্দ প্রকাশ কাঁরতেন, এবং বৈকালে 
সকল আত্মীয় যাইয়া তথায় বাসতেন। তথায় যে একখানি কুটীর প্রচ্তুত 
করিয়াছিলাম, অবকাশ পাইলেই আমি তথায় যাইয়া সময় যাপন কারতাম । 
যখন আমি সেই যৎসামান্য উদ্যানে আমার অকপট বম্ধৃব্গের সাহত বসিয়া 
থাঁকিতাম, তখন আমার সুখের সপমা থাকিত না। 

কয়েক বংসর পরে আমি আমার বাটীর উদ্যান করিতে প্রবন্ত হইলাম। 
নানা ফল-পুঞ্গের বক্ষ করণে রোপণ করিতে হয়, কিরপে তাহার কলম 
কারতে হয় ও কির্‌পে তাহা পোষণ কাঁরতে হয়, ইত্যাদি বিষয় সকল 'শাখিবার 
নিমিত্ত নানা গ্রন্থ পাঁড়তাম, ও দেশগর প্রাজ্ঞ মালিদের নিকট উপদেশ লইতাম, 
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তনেক 'বখ্যাত উদ্যান হইতে নানা জাত আম্ম, নিচু প্রভাত 'বাবধ ফলের কলম, 
ও নানারপ পণ্পের চারা ও কলম বছু যত্বে সংগ্রহ করিয়া উদ্যানে রোপণ 
কারলাম । আর এই সকল বক্ষ বার্ধত হইলে তৎসমহদায় হইতে গনজে কলম 
কারয়া কতক রোপণ, কতক বিতরণ এবং কতক বকিক্লয় করিতাম। তৎকালে 
কুষণনগরের বা তাহার পান্বস্থ কোন গ্রামের মধ্যে দুই তিন স্থান ব্যতশত অন্য 
কোন স্থানে কলমের গাছ দেখতে পাইতাম না। ক.ফনগরে কোম্পানীর 
বাগানে যে কয়েকটি আম্রের ও চুর কলমের গাছ আছে তাহা ইংরেজের ছ্বারা 
রো'পিত হইয়াছিল । এখানকার কোন ব্যান্তর এরূপ চেষ্টা ছিল না, এবং 
কেহই কলম কারতে জানিত না। আমারই দণ্টান্তে ও শিক্ষায় এক্ষণে এখানে 
অত আঁধক পাঁরমাণে উৎকন্ট আম্র কলমের বক্ষ প্রস্তুত হইয়াছে । সে যাহা 
হউক, আমি ধনাভাবে ও গরুর উৎপাতে কি ফলোদ্যান, 'কি কুস্ুমোদ্যান, 
বাসনানূরংপ কারতে পারিলাম না। অর্থং আমার সমস্ত উদ্যান প্রাচধর 
বেণন্টিত না হওয়াতে ও লোকের গরু যথেচ্ছাক্রমে চরিতে দেওয়াতে, আমার মানস 
পণ“ হইল না। 

বাগানে গরুর উৎপাত 0 নগরস্থ অনেক ভদ্রাভদ্রু লোকের গরুর রক্ষক 
নাই। তাঁহারা আপন আপন গাভগ প্রাতে দোহন কাঁরয়া ছাড়িয়া দেন। এই 
সকল গাভী সমস্ত দিবস অন্য লোকের উদ্যানে, শস্যক্ষেত্র ও বাটাতে চাঁরয়া 
গোধ্ল কালে ত্ব ত্ব ত্বামীর গৃহে প্রত্যাগমন করে। কেহ কেহ সম্ধ্যার সময়ও 
দোহন করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে বাট হইতে বাহির করিয়া দেন। তাঁহাদের 
গরুর দ্বারা যে লোকের কত ক্ষাত হয়, তাহা একবারও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন 
না। আমার অনেক ভদ্রলোকের সছিত এ 'বিষয়ে কথা হইয়াছে, িম্তু এরপ 
ক্ষত করিলে যে অধর্ম হয়, তাহা তাঁহারা মনে করেন না। এর; গর--ছাড়া 
প্রথা রহিত হইলে যে কত জনের ঝ)1 ফল-প:ছ্পের উদ্যান হয়ঃ এবং তাহাতে 
গহস্বামীদের যেমন লাভ হইতে পারে, নগরও তেমান সুশোভিত হইয়া উঠে, 
টছা প্রায় কাহারও হ্দয়ঙগম করা যায়না । অনেকেই কহেন যে, গর.-ছাড়া 
প্রথা রাহত হইলে দ:প্ধ অভাবে আতশয় কন্ট উপাস্থত ছইবে । কিন্তু নিকটস্থ 
রাড দেশে এ প্রথা না থাকাতে কোন বল্ট নাই, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও 
দেখতেন না। 

বাঙ্গালীর বাগানে বিরাগ 0] আমাদের এ প্রদেশন্থ অনেক লোক ফল: 
ভোগের বা লাভের 'নিমিত্ত উদ্যান করেন, কিদ্তু শোভার 'নামত্ত অত্ঙ্গপ লোক 
হই কারয়া থাকেন। আঁধকাংশ শাক্ষত ব্যান্তরা ইহা সুখের সামগ্রী বোধ 
করিয়াও কাষে পারণত করেন না, এ বিষয়ের অর্থ-বায়কে. অনর্থক অনুমান 
করেন। তাহারা প্রয়োজনাতারন্ত বাটী ও শকট ইত্যাদি বিষয়ে বিপলার্থ বায় 
ফারতে পারেন, কিন্তু এ বিষয়ে কিং অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন। 
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সামান্য ব্যয়ে তাঁহাদের ও দর্শকদের কত আমোদ হইতে পারে, তাহা একবারও 
তাঁহাদের চিন্তাপথে আইসে না ) অনোর কুস্মম-কানন দর্শনে বিলক্ষণ আমোদিত 
হন, অথচ স্বয়ং সমথ* হইলেও এরংপ কারবার ইচ্ছা করেন না। বাহরে 
ক্থানাভাব হইলেও ইউরোপায়গণ গৃহাভ্যন্তরে টবে বক্ষ রোপণ কাঁরয়া 
পুম্পোদ্যান প্রস্তুত করেন'। ইহা দোঁখয়াও তাঁহাদের মনে এ বিষয়ের বাসনা 
হয় না। ইগ্হারা যেমন অন্যের সঙ্গীত শৃনিতে ভালবাসেন, কিন্তু নিজে 
শাথয়া আপনার ও অনোর সুখসম্পাদনের ইচ্ছা করেন না, তেমনই, অন্োর 
উদ্যান দর্শনে সুখী হইবেন, কিন্তু স্বয়ং গুটিকতক পুম্পবক্ষ রোপণ কারয়া 
নিজের বা পরের সন্তোষ সাধন কারবেন না। পরে দেবার্চনার 'নামত্ত কেহ 
কেহ দই চাশরাঁট প:্পবক্ষ বাটতে রোপণ কাঁরতেন, এক্ষণে তাহাও দণ্ট হয় 
না। এ নগরস্থ লোকের মধ্যে বাব কালখচরণ লাহড়ীর এ বিষয়ে যথেষ্ট 
আমোদ আছে । তিনিও আমার মত উদ্যানের জন্য অনেক পারশ্রম ও যথা- 
সাধ্য বায় কারয়াছেন। অদ্যাপিও তাঁহার এ বিষয়ে অনুরাগ যায় নাই। 

আমার 'মিতব্যয়িতা 2 আমি চিরদিন মিতবায়িতার পক্ষপাতী । যে দ্রব্য 
না ইহলে চলে, তাহা আমি প্রায় কখনও ক্রয় কার নাই। অথচ বংশমযাঁদা মত 
সংসারযান্রা নিবাহ করিয়াছি। আত্মীয়েরা আমার সংসার চালনার নৈপুণ্য 
দোঁথয়া 'বিস্ময়াপন্ন হইতেন, এবং অনাত্বশয়েরা আর কিছ? ভাবিতেন। যখন 
আমি দুইথান বাগান বাট ও পৃচ্কাীরণণ করি, তখনও আমার বেতন মাসিক 
৫০- টাকা মান্র ছিল । বাট প্রস্তুত কাঁরতে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র আট শত টাকা 
আনহকূল্য করেন। এবং এ কারণে আমার যে খাণ হইয়াছিল, তাহা পারশোধের 
নিমিত্ত পরে মছারাজ্য সতাশচন্দ্র নয় শত টাকা দেন। 'কিদ্তু এইসকল সম্পন্ 
করতে ন্যনাধিক পণ সহম্ত্র টাকা বায় হয়। 'বিজ্ত; যতই কেন পারমিতবায়শ 
হুই না, বংশব্ষ্ধর সাহিত ব্যয়ের এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে, ৫০- টাকায় আর 
কোনমতে চলে না, এরতপ হইয়া উঠিল। রাজাকে পুনঃ জানানতেও কোন 
ফলোদয় ছইল না। 

সেরেস্তাদারণ পদ গ্রহণে অন্বীকার 0] এই সময় ম:রাঁসদাবাদে এক কমে*র ' 
প্রস্তাব হইল । মান সাহেব নামক একজন এই জেলার কালেন্র ছিলেন। 
তিনি মূরলিদাবাদের জজ হইলে, এখান ছইতে দুইজন আমলাকে সঙ্গে লইয়া 
যান। তাহার মধ্যে একজনকে আপনার সেরেস্তাদারশ পদে নিযুক্ত করেন। 
সাহেব যেরুপ ভদ্রলোক 'ছিলেন, সেরেষ্তাদার সেরংপ ছিলেন না। এবং সাহেব 
তাঁছাকে যে প্রকার বিশ্বাস করিতেন, তিনি সেরপ বিষ্মাসের পার ছিলেন না'। 
তান যাহা করেন তাহাই হয়, এইরংপ প্রবাদ হওয়াতে, তাঁহাকে তার্থী প্রত্যর্থশ 
ধথেন্ট টাকা 'দিত। শেষে এইরংপ জনরব হইয়া উঠে যে, সেরেস্তাদারের ছ্বারা 
সাহেব টাকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাহেব পরম্পরায় এই জনরবের কথা শুনিয়া 
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মদনমোহন তকালঙ্কার ডেপুট কালেন্র ও শ্যামাচরণ ভট্ট উকিলকে একটি 
উপযংন্ত ও সংলোকের অন্বেষণ কাঁরতে বলেন । তাঁহারা এই কম" গ্রহণ কাঁরিতে 
আমাকে অনঃরোধ করেন। এই কর্ম কিছদন কারলে জজ সাহেবের অন:গ্রহে 
ম:ন্সেফী পদ পাইবার বলক্ষণ সভ্ভাবনা আছে, ইছাও তাঁহারা আমাকে লেখেন। 
তখকালে আমার রাজার ও তাঁহার পাঁরবারের সাহত যেরূপ ঘাঁন*্ঠতা হইয়াছে, 
তাহাতে তাঁহাদের দ্নেহরজ্জ্‌ 'িরূপে ছেদন কাঁরব, ইহা ভাবিয়া এ বিষয়ে 
ইতস্ততঃ করিতোঁছিলাম । 
সরল বাস ]] ইতিমধ্যে রাজা কাঁলকাতায় গমন কাঁরলেন । পর্ণবাবু 
তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। [তান নোকাতে হঠাৎ রাজাকে এই কমের বিষয় কহিলেন। 
রাজা অত্যন্ত কাতরম্বরে উত্তর কারিলেন, “দেওয়ান আমাকে নৌকা সমেত ড্‌বাইয়া 
যান।” তাঁহারা প্রত্যাগমন কাঁরলে পণ“বাবৃর মুখে রাজার কথা শুনিয়া আর 
এ বিষয় উথাপন করিতেও পারিলাম না। জীবন-সতরগ খেলায় মেডিকেল 
কলেজ ত্যাগ করা ও মম্সেফী পরণক্ষা না দেওয়া যে দুইটি ভূল চাল হইয়াছিল, 
তাহার উপর আর একটি হইল । আম পারতপক্ষে কাহারও বাক্যের বা কাষের 
অভিসাম্ধ মম্দভাবে লইতাম না। 
ভালমানুষ 0 ইহাতে আমাকে আত্মীয়গণ-ভালমানূষ বাঁলতেন। অথ 
কাহারও চাতুরী আম বুঝিতে পারতাম না ভালমানুষ শক্দট যত শ্রবণমধূর 
ইহার অর্থট তেমন হাদয়গ্রাহণী নহে। সুতরাং এ প্রশংসাটি কেহ হুচ্ছন্দচিতে 
লইতে চাহে না। আত্মীয়েরা আমাকে ভালমানৃষ কাঁহলে আম তাঁহাদের 
সাহত এ বিষয়ে তকর্থবতর্ক করিতাম । আমি কহিতাম যে, “যেমন আমি 
কাহারও ভাল আঁভসাম্ধ "স্থির কাঁরয়া পরে তাহার পরত দোথতে পাই, 
তেমনই তোমরাও কাহারও আঁভসাম্ধকে মন্দ 'স্থর কাঁরয়া শেষে তাহার বপধয় 
দেখিতে পাও। এ বিষয়ে আমার যেমন ভুল হইয়া থাকে তেমনই তোমাদের ও 
হয়। তবে তোমাদের অপেক্ষা আমার কিছু বেশ? ভূল হয় বটে॥। 'কিম্তু যখন 
উভয়েরই ভ্রান্ত হইয়া থাকে, তখন আমার ভ্রান্তিকে নিতান্ত অবোধতা 'কির;পে 
বালব । আমার ভ্রান্তিতে শেষে লজ্জা পাইতে হয় না। তোমাদের ভ্রান্তিতে 
তাহা ঘটে।” তর্কে আমার আপাততঃ জয় হইল মনে করিলাম বটে, 'কিদ্তু 
আমার উপাঁঞ্থত অবস্থায় তাহাদেরই কথা ঠিক হইল। 
উভয় সঙ্কট 0 মরাঁসদাবাদের কম" গ্রহণ না করাতে যে বিবেচনার ভ্রুটি 
হইল, তাহা আঁচরাৎ বৃঝিতে পারিলাম। কয়েক মাস গত হইল, তথাপি বেতন 
বৃদ্ধর কোন প্রসঙ্গ হইল না। রাজা বিলক্ষণ সাংসারিক ছিলেন । শামার 
ভদ্রতায় বা নিবেধিতায় তাঁহার যে লাভ হইত, তাহা হচ্ছম্দচত্তে গ্রহণ করিতেন। 
এইরূপ ব্যবহার দর্শনে শেষে আতশয় ব্যথিত ছদয়ে ভাবলাম বে, ইহাদের 
স্নেহ পাঁরহার করিয়া রাজবাটী ত্যাগ না কাঁরলে আর লংসারষান্রা নির্বাহ 
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কারতে পারব না। যোঁদন আম রাজবাটশী যাওয়া রহিত কারলাম, সেই 'দনই 
রাতিতে রাজা, পর্ণবাবহ ও রাজ জামাতা শ্রীবনের বাটীতে আসিয়া আমাকে 
ডাকাইলেন, এবং উপস্থিত হইলে কছিলেন যে “যতই টাকা লাগুক না কেন, 
আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না। কে জানে ৮০: টাকা, কে জানে ১০০ 
টাকা। সে রান্রতে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। পরান প্রাতে 
আম রাজপনন্রের ছারা তাঁহার নিকট কাঁহয়া পাঠাইলাম যে, দ্ধের রণত্যনুসারে 
আমার যেরপ চলে, সেইরূপ বেতন কাঁরয়া দিলেই আমি থাকতে পারি ।” 
তিনি জামাতার দ্বারা ইহার এই উত্তর পাঠাইলেন যেঃ 'এ বৎসর তাঁহার পুত্রের 
উপনয়নের নামত্ত ১৫০ টাকা 'দিব, পরে আগামী বৎসরে তাঁহার বেতন ধার্ 
কারব।” এ বৎসরে আর 'তিন মাসের আঁধক নাই; বেতন সাহত মাসক এক 
শত টাকা হইবে । এই ভাবিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম । পর বৎসরেও 
বেতন ধার্য না করিয়া আমার বাটী 'নিমার্ণের ব্যয় বাঁলয়া ৬০০ টাকা দিলেন। 
আম বুঝিতে পারিলাম যে, রাজা পাকা বন্দোবস্ত না কারবার 'নিমিত এইরংপ 
কৌশল করিতেছেন । যাহা হউক, আমার মাঁসক একশত টাকা পোষাইবে 
বাজয়া আমি ইহাতে কোন আপাত্ব করলাম না। 


রাজ-স্বজনের ধূর্ততা ও অনৃতাপ 0 পর্বে বাঁলয়াছি যে, রামমোহন 
চৌধূরণর প্রাত সাংসারক ব্যয় নিবাহের যে ভার 'ছিল, তাহা গুরু ভট্টাচার্যের 
প্রতি আর্পত হইয়াছিল ॥ কিছুকাল পরে সেই ভার এক স্বজনের হস্তে দেওয়া 
হইল । এই রাজ-ত্বজনের কর্তৃতকালের একটি সামান্য গ্রামের পত্তনী লইবার 
নিমিত্ত, শ্রীগোপাল নামক সরকারের জনৈক আমলার জামাতা প্রার্থা' হইলেন। 
তাঁহার সাত পত্তনীর জমা ও পণ ধা হইল। ইতিধ্যে উত্ত গ্রামবাসণ 
কয়েকজনও আমার নিকট আসিয়। উত্ত পত্নীর আকাঙঞ্ক্ষণী হইল, এবং আঁধিক 
পণ দিতে চাহল। আমি ইহাদের প্রস্তাব রাজাকে জানাইলাম । পরে উভয় 
পক্ষ হইতে ডাক হইতে লাগল, এবং শেষে গ্রামবাসশদের ডাক বলবৎ হুইল । 
িম্তু রাজা উপরিউন্ত রাজস্বজনের সাঁহত কি পরামর্শ করিয়া কাঁহলেন যে, 
[তন দিবসের পর ডাক মঞ্জুর কারবেন। আগ এ বিলম্বের কারণ কিছতেই 
বুঝিতে পারিলাম না। যাহা ছউক, তিন দিন পরে রাজার নিকট এ বিষয় 
উত্থাপন করাতে 'তাঁন এঁ রাজস্বজনফে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কারলেন, “দেওয়ানকে 
কিসে বিষয় বলা হয় নাই? তিনি আমার অগোচরে উত্তর 'দিবার ইচ্ছা 
জানাইলেন। রাজা উঠিয়া পথেক প্রকোন্ঠে গেলেন। এবং কিগ্ঠিৎ পরে 
আসিয়া কাহলেন যে, 'আর একদিন অপেক্ষা করিতে হইবে । আমি সাতিশয় 
বরন্তভাবে কছিলাম যে, “আপনার ইন্ট ব্যতীত আনিষ্ট ইচ্ছা আমার নাই। তবে 
এই [বিলম্বের কারণ আমার নিকট বান্ত হইতেছে না কেন, ইহার কারণ আম 
বুিতে পাঁর না। গ্রাহকগণ করেকদিন অবাধ এ্রথানে কষ্ট পাইতেছে, যাঁদ 
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তাহাঁদগকে পত্তন দেওয়া না হয়, তবে তাহাদিগকে আমি বিদায় করিয়া দেই ।” 
রাজা, 'যাহা ধাষ হয় কল্য জানিতে পারিবে” এই বাঁলয়া উঠিয়া গেলেন। 
আমিও বিষণ্ন 'চত্তে উঠিয়া আসলাম । পরদিবস রাজা আমাকে ক'ছিলেন যে, 
'গ্লামবাসণদিগকে পণের টাকা. সাহত আসতে কহ। তাহাদিগকে পত্নী 
দেওয়া 'চ্ছির হইয়াছে । এই পত্তনীতে লাভ ছিল না, বরং ক্ষাত হইবার 
সম্ভাবনা ছিল ।॥ গ্রামবাসপরা কেবল সম্মান রক্ষার 'নামত্ত আধক টাকা 
ডাঁকয়াছল। অনেক বিষয়ে ডাকের মময় গ্রাহকগণের যে আগ্রহ ও উৎসাহ 
হয়, তাহা পরে থাকে না। আুতরাং তাহাদের ডাক মঞ্জুর কাঁরতে বিলম্ব 
হওয়াতে, তাহাদের মনের ভাব পাঁরবর্ত হয় । এক্ষণে তাহারা পওনী লইতে 
অসম্মত হইল, এবং আমার নিকট তাহাদের যে টাকা আমানত ছিল, তাহা 
তাহারা ফিরিয়া দিতে কাহল। আম অবধারিত পণের 'ফিসের পাঁরমাণ টাকা 
রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা ফারিয়া দিলাম । এই পত্তনণ না ঘটাতে, রাজা আমার 
প্রাত অত্যন্ত 'বিরন্ত হইয়া কাহলেন যে, “আম কথার অন্যথা কারলে আপনারা 
আমায় কতই নিশ্দাবাদ কারতেন, 1কম্তু তাহাদের সময় কোন দোষ হইল না। 
আপান "বিজ্ঞ হইয়া তাহাদিগকে এত ব্বাস কেন কাঁরলেন ৮ আমি উত্তর 
কারলাম, “আমার কোন দোষ নাই) আপনারা ডাক মঞ্জুর করিতে 'বলম্ব 
করাতেই এ বন্দোবস্ত ঘাঁটবার ব্যাঘাত হইল। যাহা হউক, আম 'ফিসের টাকা 
রাখিয়াছি, আম শুম্ধ কথায় বাস কার নাই।” ইহা শ্রবণে রাজা 1কণ্িং 
অপ্রতিভ হইয়া শান্ত হছইলেন। ইহার দই তিন দিন পরে এ রাজ-স্বজন সজল- 
নয়নে আমাকে কাঁহলেন যে, গুলাভে পাঁড়য়া আপনার সঙ্গে প্রব্না করাতে 
আমার মনে অত্যন্ত কণ্ট ছইয়াছে। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা না কারলে 
আমার এ কগ্ট কোন মতে যাইবে না। আমি উত্তর কারলাম যে, “তোমাকে 
আমি ভালবাসি, এবং তোমার নঙ্গলাকাঞ্ক্ষী। সুতরাং তোমার ব্যবহারে আম 
আতশয় ব্যাথতহ্বদয় হইয়াছিলাম। যাহা হউক আমার মনে আর 'বরান্ত রাহল 
না, এবং তুমিও আর এজন্য দঃখিত থাঁকও না। জগতে লোভ ক ভয়ানক 
পদার্থ! ইনি কেবল আমার সঙ্গে প্রবঞ্জনা করেন, এরপ নহে। ইনিএ 
বিষয়ে আপন প্রভু ও প্রাতপালক রাজার সাহত 'বিলক্ষণ ধূর্ততা করেন, ও 
তাঁহার আনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হন । তদাবস্তারত গলাথতে আর ইচ্ছা হইল না। 
[দ্তু তাঁহার অনুতাপ অকপট, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। এই সামান্য 
ঘটনা আমার অনেক মনঃ ক্লেশের কারণ হয় ॥ সেইজন্য আমার এই বিষয়ের 
বিবরণ 'লাখতে হইল । 

রাজ-বিরান্ত ও ষড়যন্ত্র 0 রাজার সাহত আমার যে সম্প্রাঁতি ছিল, তাহার 
ধৈধম্য দেখিতে লাগিলাম। তান আমার সন্দর্শনে যেয়ূপ প্রচুল্প হইতেন, এবং 
মার সাহত কথোপকথনে যের্‌প আনন্দ প্রকাশ কারতেন, সেরূপ আর 
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ইদানপং দ্ট হইতে লাগিল না। আধম আতশয় ব্যাকুলাচত্ত হইলাম, এবং 
রাজার এই পাঁরবািত ভাবের 'নগড় তত্ব জানবার চেক্টা করিতে লাগিলাম। 
আমার 'চিরস্ুহান পুণণবাব্‌ এ বিষয় রাজার ধনকট উত্থাপন করিলে, তান 
আমাকে ডাঁকলেন। আম সমাীপস্থ হইয়া কাঁহলাম যে, 'আঁম কয়েকাদনাবধি 
চিন্তা কারয়া দোখয়াছ যে, আপনার অপ্রীতজনক বা আনিষ্টকর কোন কার্য 
কার নাই। তবে আপনার এরপ বিরূপ ভাব কেন হইল বৃঁঝতে পার না। 
যাঁদ আমার 'বরহত্ধে কোন কথা হুইয়া থাকে, তাহা শুনতে পাইলে তাহার 
উত্তর দিতে পারি । রাজা উত্তর করিলেন, “আমার যে দায় উপাঞ্থত হইয়াছে, 
তাহা বর্ধমানের রাজারও ঘাঁটয়াছিল। আমার স্বজন ও তুম উভয়ই অত্যাজ্া, 
স্থতরাং তোমাদের পরস্পরের অপ্রণয় হওয়াতে আমার মন বড়ই অন্থথী আছে।, 
আমি 'বাস্মত হইয়া কহিলাম, "এক কথা? আহার সঙ্গে আমার তকোন 
অসগ্ভাব নাই । যাহা হইয়াছিল, তাহা ত তিনি সেদিন অনুতাপ করাতে 
[গিয়াছে ।” এই কথার পর আর 'ি 'কি কথা হয়। তাহা আর এক্ষণে স্মরণ 
হয় না। রাজার কথাতে 'াবলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম যে, আমার 'বরদ্ধে 
গ-প্তভাবে কথাবাতাঁ চাঁলিতেছে । ধর্ম বাতীত রাজবাটখতে আমার পক্ষে কেহই 
রহল না, সকলেই রাজ-স্বজনের পক্ষ হইল । 

স্বশ্দরধ গাঁয়কা 7] এই ঘটনার দুই বৎসর প্‌বে" রাজবাটশতে একবার 
একদল যাল্তা আইসে ৷ কুফনগরের নশচ-কুলোগ্ভবা একটি বালিকা এ দলে ছিল। 
তাহার অতি মধ-র স্বর 'ছিলঃ এবং কয়েকটি ছিন্দী গাঁত জুম্দররূপে গাইতে 
পাঁরত। রাজা তাহাকে যাল্লার দল ছাড়াইয়া রাজবাটাীর সঙ্গীত দলভুত্ত 
কারলেন। যে দিন রাজবাটণতে আত্মীয় স্বজনের নমম্ত্রণ হইত, সোঁদন সে 
আমাদের নিকট বাঁসয়া গীত গাইত। তাহার গানে সকলেই সম্ভন্ট হইতেন। 
তাহার অজ্পবয়স জন্য এ 'বিষয়ে আপাতত হইত না। তাহার যৌবনের আরগ্ে 
আমি মহারাজাকে কাঁহলাম যে, “এ গাঁয়কা এতদিন বালিকা ছিল, এ কারণ 
আমার নিকট আসলে বা বাঁসলে ক্ষত ছিল না। কত্ত এক্ষণে এপ্রায় 
যোৌবন সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহার আর আমাদের নিকট আসা বা সঙ্গে কোন 
ছানে যাওয়া ভাল দেখায় না।' রাজা উত্তর করিলেন, হার এখনও 
যৌবনাবন্ছা হয় নাই। আর হইলেই বা ইহার গণত শ্রবণে কি দোষ আছে ।' 
িছ-দিন পরে দোখতে লা?গলাম যেঃ কেহ কেহ মাঁদিরা পানের পর তাহার সাহত 
হাস্যপরিহাস করিতেন । একে যৃবতীর মধুর ত্বরেই মন মোহিত হয়, আবার 
সুরা তাহার সহচরণ হইলে কি না অসম্ভব ঘটনা ঘাঁটিতে পারে ? ইহার একটি 
চমৎকার ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি 

গ্রারিকার খ্যামটা নাচ 0) এক রান্রিতে রাজবার্টাতে এক অপ রূপসী ও 
অসাধারণ সুকপ্ঠা তয়ফাওয়ালীর নৃতগণতে সকলেই বিমোছিত হইলেন । কেহ 
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প্রস্তাব কারলেম যে, এই রমণণ সুন্দর খ্যামটা নাচিতে পারে ॥ তখন সুধাপানে 
সকলেরই হায় প্রফুল্পিত ছিল, সুতরাং এ প্রস্তাব ছিমত হইল না। এই সন্দরণ 
যখন পেশওয়াজ ছাড়িয়া একখানি কালাপেড়ে সক্ষম ধাঁতি পরয়া গৃহে প্রবেশ 
করিল, তখন যেন গর্গাবদ্যাধরণী অবতীণণ ছইলেন, এইর:প দর্শকবন্দের ঢুল.- 
চুল: নয়নে দষ্ট হুইল । নিমন্লিত মহাশয়াদগের মধ্যে ক প্রধান, কি বিজ্ঞ, 
ক পদস্থ, প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বামোছহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক 
আঁবজ্ঞজ যুবা আপন আপন চরণ নিজ বশে রাঁথতে পারলেন না। তাঁহারা 
এই সঙ্গে নৃত্য আরভ কারলেন। প্রান ও পদচ্ছ একজনও দণ্ডায়মান 
হইলেন। এক বজ্ঞবর প্রথমাবাধ গন্ভীর ভাবে ছিলেন, তাহার পদও শেষে 
আস্ছির হইয়া উঠিল। তিনি উত্ত গ্রাচীনকে নাচাইবার ছলে আপাঁন নাচিতে 
লাগিলেন। আমি নৃত্য কার নাই বটে, কিদ্তু কিণ্িং দূরে বাঁসয়া সকলের 
আমোদ দেখিতেছিলাম, এবং উৎসাহ 'দিতেছিলাম । 

গায়িকার অনুরাগ 0 যে অর্ধযৌবনা গায়িকার কথা বঁলিতোছলাম, তাহার 
নামিত্ত আমার বিষম বিপদ উপাস্ছিত হইল । সে প্রথমে আমার সঙ্গীত শুনিতে 
আতিশয় ভালবাসত। অন্যের সাক্ষাতে বাঁলত যে, দেওয়ানজীর মত 'মিন্টশ্বর 
আর কাহারও নাই । ইদানশং যখন আম গান কাঁরতাম, তথন সে আমার 'দিকে 
একদূষ্টিতে চাহয়া রহিত। এক রাতে শ্রীবনের বাটীতে আমরা অনেকেই 
মান্নত ছিলাম । রাজা তৎকালে উপনীত হন নাই। কয়েকজন বাম্ধব কোন 
স্থানে বাঁসয়া কথোপকথন করিতোঁছ, এমন সময় এ বালা সহসা আমাদের নিকট 
আপিয়া, আমার চরণ ধাঁরয়া কাতর হরে কাহতে লাগল যে, আপনার মত মধুর 
গত আর কাহারও শঃনিতে পাই নাই। অনেক দিন অবাধ একটি কথা 
আপনাকে বাঁলব মনে কাঁরতোঁছ, কিন্তু বলিতে সাহস হয় নাই । সেই কথাটি 
বালব মনে করিয়া আসিম্বাছি। আ।পনি বলংন। আমাকে ভালবাসেন কি না।' 
আমি বাঁঝলাম যে, এ মদ্য পান করিয়াছে । এক্ষণে ইহাকে তিরস্কার করা 
বথা, এই ভাবিয়া কছিলাম, 'তোর গান শুনিতে সকলেই ত ভালবাসে, তবে' 
একথা কেন জিজ্ঞাসা কাঁরতোছস ? তথাপি সে বাঁলতে লাগিল, “আপাঁন 
আমাকে মনের সাহত ভালবাসেন 'কি না বলুন।* শিশুরা যেমন কোন বিষয়ের 
জন্য গুরজনের নিকট আবদার করে, এবং সে বিষয় হাজার অসঙ্গত হইলেও সে 
তাছা বুঝে না, বালিকার ভাবে ও স্বরে ঠিক সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। সে 
গৌরাঙ্গ ছিল না, কিন্তু দ্ুঘ্রী ছিল, এবং সঙ্গীতে নিপণো না হউক, ত্বরে 
সকলের মনোরঞ্জন কারতে পারত । বয়স তৎকালে ভয়োদশ 'কি চতুদরশ বৎসর । 
এখনও পর্ণ যৌবধনা নহে । আমার বয়ন সে সময় ৩০ কি ৩২ বৎসর ছইবে। 
উভয়ের বয়স [বিবেচনা কারয়া আহার প্রাত আমার চ্নেহ বাতত, তাহার নাহত 
প্রথর হইবার কথা নহে। যাহা ছউক, আমি দীনভাব দর্শনে তাছার প্রত 
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হর্ন প্রকাশ করিতে পারলাম না। ছেলে-ভুলান ভাবে তাহাকে প্রবোধ 
দিতে লাগিলাম । ইতিমধ্যে মহারাজা আসলেন, এবং আমরাও উঠিয়া 
গেলাম । সে 'দিবস চাকরগণকে কাহয়া দিলাম যে, তোমরা ইহাকে মদ্য দিও 
নাঃ এবং গ্রানের সময় ব্যতশত অন্য সময় আমাদের নিকট আ'সিতে ইহাকে 
[নিষেধ করিবে। 

কিছুদিন পরে শ:নিলাম, এবং ইহার ভাবেও বুঝলাম যে, আমার প্রাত 
এঁ বালিকার নিতান্ত আসন্ত জ্ময়াছে । আমার তৎকালগন মনের ভাবের কথা 
িখিলেঃ অনেকেই আমার মন অপাঁবত্র বলবেন, তাছার সন্দেহ নাই । তথাপি 
যখন জীবনের ঘটনাবলণ 'লাখতে প্রবত্ত হইয়াছ, তখন এ বিষয় গোপন রাখা 
কর্তব্য নয়। ভাবতাম, এ গ্াঁয়কার শরণর অপাবন্্ তাহার হৃদয় অপাঁবন্, 
ণকম্তু তাহার ভালবাসা ত অপাঁবত নহে । যাঁদ কোন অপাবন্ন স্থানে পঃ*্প 
জন্মায়, তবে স্থান অপাবি বাঁলয়া কি পং্পও অপাবন্ন হইবে? যাঁদ একাঁট 
কুকুরের ভালবাসায় আনন্দ হয়, একি মানবে ভালবাসিলে, আনন্দ হইবে না 
কেন? তাহার অনুরাগে আহ্লাদ ও 'বষার্দ দৃইই হইত। আমার প্রাত 
একজনের অনুরাগ হইয়াছে, ইহাতে আহলাদ হইত ; আবার তাহার অন:রাগ 
চরিতার্থ হইবে না, তাহা ভাবলে বষাদ উপান্ছত হইত। আহা! স্বজাতির 
অবস্থা কি শোচনীয় । পুরুষে বাভিচার দোষে দোষ হইলে তাহাকে ঘণো 
কার বটে, কিম্তু তাহার সহিত বসিতে বা মিম্টালাপ করিতে আপনাকে অপাবিশ্ 
জ্ঞান কার না। কিন্তু স্ত্রী ব্যভিচারণণ হইলে, তাহার 'দিকে দংষ্টিপাত 
কারলেও আপনাকে অপাবন্র মনে করি। এই বিষয় সংক্রান্ত আর একটি ঘটনা 
নম্ে লিখিতেছি, তাহা পাঠ করিলে সহাদয় মান্রেই আর হাদয় হইবেন। 

সমাজের আবচার 0 রাজবাটীতে আর একট প্রবাণা গায়িকা আঙলত । 
তাহার গভে আমার এক 'নিকটচ্ছু জ্ঞাতির পত্র জন্মে । সেই বারনারণী একদা 
আত আক্ষেপ করিম্না কাহল যে, 'স্লীলোক কি অধম ও ক দ্ভাগা জাতি । 
আমাদের সহিত যে সকল পুরুষ সহবাস করেন, এবং আমাদের সমান দোষা, 
তাঁহারা ভদ্র সমাজে যাইতেছেন, সকলের সঙ্গে একাসনে বাঁসপতেছেন, এবং আমোদ 
প্রমোদ কারতেছেন। কিম্তু আমরা দুভণগা সেই সমাজের দিকে নেন্পপাত 
করিতেও সাহস করি না। আপনার গান শনিবার নিমিত্ত কতই ব্যাকুল 
হইয়াছি, কিন্তু কখনও বাটি যাইতে সাহস হয় নাই। পুজার সময় কখন 
কখন আপান প্রাতমা-সম্মৃথে গাইয়া থাকেন শংনিয়া প্রতি সর আপনাদের 
বাটিতে গিয়াছি কখন গীত শুনিতে পাইয়াছি, কখন নিরাশ হইয়া ফারিয়া 
আসিয়াছি। কিনি লেখাপড়া শিখিরাছি । যদি জানিতাম যে, আরও বেশণী 
শিক্ষা করিলে আপনাদের সমাজে যাইতে পারিব, তাহা হইলে 'দিবারাত্রি পরিশ্রম 
কারয়া বিদ্যাভ্যাস করিতাম ॥ যাঁদি আঁন্তাকূড়ে কোন আঁট পড়ে ও তাহা হইতে 
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বক্ষ জন্মে, তবে অপাঁবন্্ ্থানের বক্ষ বাঁলয়া তাহার ফল কি অব্যবহার্য হইবে ? 
অতএব যে সন্তানটি এ অভাগিনীর গর্ভে জাঁন্ময়াছে ; তাহাতে ঘাঁণত ভামর 
উৎপন্ন বাঁলয়া ঘৃণা কারবেন না। তাহার কোন দোষ নাই। এইবেশ্যাটি 
বেশ্যাগর্ভে জন্মে, এবং গভধারিণণীর গথের পাঁথক হয়। জ্ুতরাং তাহার 
কৃপথগ্রামিনী হওয়ার জন্য তাহাকে িশেষ দোষ দিতে পারা যার না। এ 
কারণে তাহার 'বিলাপে আমাদের অতিশয় দ:ঃখ বোধ হইত । আমার যৌবনা 
বচ্ছায় একদা কলকাতার পাঁচী ধোপানগর গাঁলতে রাজার মোস্তারের বাসায় 
কয়েকমাস ছিলাম। 

লুধা না গরল 2 বাসম্থান হইতে সর্বদা দোখতে পাইতাম যে, 'কি যুবতা 
কি প্রবীণা, সকল গাঁণকাই নিরস্তর হাস্য পাঁরহাস ও আমোদ আহলাদে 
কালযাপন করিতেছে । ভাবিতাম ইহারা কি যথাথই স্থখী? ইহারা কি কূল 
কামিনীদের অপেক্ষা আপনাদিগকে সৌভাগাশালিনী জ্ঞান করে? কখন কি 
ইহাদের মনে গৃহত্যাগের নিমিত্ত অনৃতাপ উপাশ্থৃত হয় না? এই সঙ্চল বিষয় 
জ্ঞাতার্থে কখন কখন তাহাদের সাহত আলাপ কারবারও ইচ্ছা হইত। কিন্তু 
ঘণা ও লজ্জাবশতঃ তাহাদের বাঁট যাইতে পারতাম না। শেষে তাহাদের 
অবস্থার বিশেষ আঁভিজ্ঞ ব্যাস্তীদগের নিকট ক্রমশঃ জানতে পারলাম যে, প্রায় 
বারাঙ্গনাই 'গিলাটর বন্তু । আকারে যে উজ্জবলতা দেখা যায়, অন্তরে তাহার 
[ছুই নাই। অন্তর ঘোর তিমরাচ্ছন্ন। তাহারা আন্তারক অন্থ ভূলিবার 
জন্য এইরপ সংসাজিয়া থাকে । একাকনী থাকতে হইলে যম-যম্তুণা হয়। 
অবচ্থা বিশেষে কেহ কেহ যৌবনাবস্থায় আপনাকে সখী ভাবে বটে, কিন্তু গত 
যৌবনা হইলে মানীসক কষ্ট 'নম্চয় পাইতে থাকে । আপনার বাঁলবার কেহ 
থাকে না) পুরুষ নাহলে চলে না, অথচ একজনও ধাঁর্মক ও 1ঝবাসণ পায় 
না। কত ধূর্ত চড়ামাণ প্রণয়্িনীর কত কষ্টের ও পাপের উপাঁজত ধন ও 
আভরণ হরণ করিয়া পলায়ন করে। পশীড়তাবন্থায় দুঃখের সীমা থাকে না। 
নায়ক হাস্যানন দোঁখতে আইসে, ঠবরসবদন দোঁখলে প্রন্থান করে ; স্থৃতরাং যখন 
অন্তরে অস্থখের সামা থাকে না, তখনও নায়ক ভূজাইবার 'নামত্ত প্রফুল্পবদনে 
থাকিতে হয়। অসতশীদগের মৃখে সতত এই কথা শুনা যায় যে, 'এই জন্মে 
এই ফল, আবার পাপ কারব? তাহাদের এই অবস্থা জানিতে পারিলে 
তাহাদিগকে সুখী মনে করিবে ? 

আহা! এই সকল দঠাথনীদের অবস্থার সমালোচনা কাঁরলে হৃদয়ে কতই 
দৃঃখ উপস্থিত হয়। কে তাহাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছে? কে তাহাদের 
আশ্রয় ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছে 2 কে তাহাদের ম্তণ সর্বপ্ধন সতীত্ব রত 
হরখ কাঁরয়া ভিখারিণণ করিয়াছে? স্বার্থপর রাক্ষসাধম পুরুষেরাই ক্ষাঁণক 
বা িয়ংকালের সুখসাধনের 'নামত্ব এই দূদশা কারয়াছে। কালভুজঙ্গ 
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ঘংশনে যাতনা আঁচিরাৎ শেষ হইয়া যায়, কিন্তু 'বনষ্ট সতীস্ব ক্লেণ শীঘু শেষ 
হয় না। 

অবলার পতন হেতু 2 বঙ্গীয় কৃূলকাঁমনীকূল সহজে সতীত্ব ত্যাগ করে 
না। সতীত্বকে তাহারা সব্ধমের সার জ্ঞান কারয়া থাকে, এবং লঙজ্ঙ্জাকে 
সকল ভ্‌ষণের প্রধান ভূষণ বোধ করে। তাহারা জীবন বিসঙ্জন করিয়াও 
সতীত্ব রক্ষা কাঁরতে চেত্টা পায়। তবে যে এত বারাঙ্গনা দম্ট হয়, তাহার কারণ 
রমণণর বৈধব্য দশা ও কোমল স্বভাব এবং পুরুষের কোশল । প্রায় পণঅনো- 
রথ হইতে পারে না বলিয়া সধবার প্রেমাকাঞ্ক্ষী আধক পুরুষে হয় না। আমি 
জানি, সামান্য দীলয়াজাতীয় যে সঙ্কল স্ত্রীলোক সাংসারিক 'বাবধ 
কাষণন্যরোধে ঘাটে, পথে ও অনা অন্য লোকের বাটি যাইত, তাহাদের মধো 
তিনটি নারীকে আমার প্রতিবাসী যংবকেরা কপথে লইবার জনা নানার-প 
চেষ্টা করিয়াও কৃতকাধ হইতে পারেন নাই । 

দোষ কাহার ? 10 বিধবা যৃবতীরা শারীরক ও মানাসক নানা অন্থথে 
কালযাপন করে। পূর্‌ষে আকার হীঙ্গত স্বারা অথবা অন্যা্টগোচর থাকলে 
দৃষ্টা কৌশলী স্ত্রীলোক দ্বারা বধবার নিকট আপানাদের মানস জানায় । 
যুবতী প্রথমতঃ প্রায়ই বিরান্ত ভাব প্রকাশ করে। কিচ্তু কোমলম্বভাব অথবা 
লজ্জাবশতঃ এই বিষয় গৃরুজনের বা অত্বীয় স্বজনের গোচর কাঁরতে পারে না। 
অন্তরেই তাহা গোপন কাঁরয়া রাখে । কখন ভাবে, এ বিষয় অন্য জানিতে 
পারিলে গোলযোগ হইয়া বড় লজ্জার বিষয় হইবে, কখন চিস্তা করে যে, ইহা 
প্রকাশ হুইলে প্রেমাকাধ্ক্ষীর নিপণড়ন হইবে। নিজেই এ 'বষয়ে নবারণ 
কাঁরতে পারিবে, ইহাই তাহার দঢ় সংস্কার থাকে । এইরূপ কোমল ভাব 
অবলম্বন তাহার সর্বনাশের মূল হয়। আপানার কোমল হাদয়কে যে এতদূর 
বিশ্বান করা উাচত নহে, সে তাহা একবারও চিন্তা কারয়া দেখে না। পৃরৃষের 
আশ্্রান্ত চেষ্টায় ও কৌশলে তাহার চিত্ত ক্রমে ক্রমে দূর্বল হইতে আরম্ত হয় । 
অগ্রে যাহা ঘৃণার, তাহা পরে কমনীয় হইয়া থাকে । তখন তাহার হাদয়মধ্যে 
'নাশাঁদন নায়কের ভালবাসার ভাব উদয় হইতে থাকে । একদিকে ধর্ম ও লঙ্জা, 
ছিতীয় দিকে হনয়ের প্রেমভাব ও কঙ্পনা, এই উভয় দলে বঞ্ধ হইতে থাকে; 
কিন্ত; শেষে প্রায় হাবয়ের ভাবের জয় হইয়া অবলার সব'নাশ হইয়া যায় । 

আমরা সকলেই দোঁথতে পাই যে, অগঙ্গত স্তবে কেহ সন্তুদ্ট হউন আর না 
হউন, প্রান্ন কেহই স্তাবকের প্রাত বিরস্ত হইয়া রঙ্টভাব প্রকাশ করেন না। 
সেইরূপ কেহ কাহারও প্রাত প্রেমভাব প্রাকাশ কারলে, সে ভাব ঘতপরই অন্যায় 
হউক না কেন, প্রেমাকাগ্ক্ষীর প্রতি বিরান্তভাব জন্মে না। স্তাবকের আঁভসম্খি 
বাদ্ধমানের অজ্ানত থাকে না, তথাপ তাহার প্রাত কাহারও বরাগভাষ 
দ্ট হয় না। বিজ্ঞঙজজনেরাও আপানাদের বথার্থ দোষের কথা শ্যানলে বরং 


১০০ আত্মজীবনচারত 


[িরন্ত ছইবেন। তথাপি মিথা আরোপিত সম্তোষঙ্জনক গণের কথায় বিরত 
হুইবেন না, বরং কখন কখন সন্তুষ্ট হইবেন। যাঁদ বিজ্ঞ পুরুযাঁদগের চিত্র 
এরপ ভাব হয়ঃ তবে অবলা সবলা রমণণীদের অন্যের ভালবাসার প্রস্তাবে 
খড়গহস্ত হইবার সম্ভাবনা কি? তাহারা নায়কের ভালবাসার প্রস্তাব প্রথমে 
আত শ্রদ্ধার সাহত শুনে; কিন্তু যখন শুনিতে পায় যে, একজন তাহার 
প্রেমের নামত 'ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে, বা আহার 'নিদ্রা পারত্যাগ্ন কারয়াছে, তখন 
তাহাদের স্থুকোমল হায় কেন না আর হইবে £ আর যদ কোন নায়িকার 
প্রতি কোন নায়কের অসাধারণ প্রেমের কথা উপন্যাসে পাঁড়তে ভাল লাগে, 
তখন নিজে নায়কা হইয়াছেন, নায়ক গাঢ় ভালবাসা প্রাকাশ করতেছে, ইহা 
ভাল লাগবার অসন্ভাবনা 'কি ? 

ইংরাজশী উপনাসের দুইটি রমণণশ 2 ইউাঁজন স্ুরচিত মিষ্ট্রীস অব্‌ 
প্যারস উপন্যাসে দোখতে পাওয়া যায় যে, ম্যাডাম ডি হারাচীল আত 
ধমপরায়ণ ছিলেন, এবং সতখত্রত্বকে বশেষ যত্বপূর্বক রক্ষা করিতেন। 
িদ্তু তাঁহার নায়কের ও তাঁহার এক স্বার্থপর নঙ্গীর অসাধারণ কৌশলে যখন 
তাঁহার 'নশ্চয় বোধ হইল যে তাহার ভালবাসা লাভ না করিলে নায়ক 'নশ্চয় 
প্রাণত্যাগ করিবে, তখন তিনি নায়কের জাীবনরক্ষার্থ সতীত্ব ধর্ম বিসর্জন 
করিতে সম্মতা হইলেন । তাঁহার একান্ত সুগ্বত্বর এক মহাপুরুষ দ্বারা রক্ষিত 
না হইলে, তান নিশ্চয় সতখত্ব হারাইতেন। ডন: কুইকসোট: নামে স্বাবখ্যাত 
উপন্যাসের মধ্যে দূই বম্ধূর যে কাছিনশী আছে, তাহাতেও দেখা যাইতেছে যে? 
একজন বম্ধ্‌ অপর বষ্ধূর স্ত্রীর প্রেমাকাধ্্ষী হইলে, প্রথমে এ পত্ধী যারপরনাই 
বরন্তা হুইয়াছিলেন, এবং এ বম্ধকে নিতান্ত অশ্রম্ধাস্পদ ও বিশ্বাসঘাতক 
বলিয়া ঘ:ণা কাঁরয়াছিলেন ; কিন্তু পরে বম্ধৃর প্রগাঢ় ভালবাসার ভাব 
মনে যতই উদয় হইতে লাগিল, ততই তাহার হাদয় অপ্রকৃতিচ্থ হইয়া গেল । 
প্রথমে যে রমণশ আহত 'সিধাহনীর ন্যায় তর্জ'ন গর্জন কারয়া উঠিয়াছিল, 
সেই রমণণী শেষে মদগ্বভাবা মৃগীর ন্যায় বশতাপন্ন হইল। 

ব্যাভচারে- নয়নারণর তুল্যদশ্ড [0 ক সভাঃ কি অসভ্য, 'কি সুশিক্ষিত, 
[কি অশাক্ষিত, সকল দেশেরই কামনীরা সতীত্ব ধর্মকে ম্মীজাতির প্রধান ধমও 
সংসারের নকল ভূষণ অপেক্ষা অধিক শোভনীয় জ্ঞান করিয়া থাকে । নিতান্ত 
পরবশ না হইলে ইহাতে জলাঞ্জাল দেয় না। সতীত্বহারা হইলে ল্বীজাতি 
যেরূপ ঘুণাডাজন হয়, যাঁদ পুরুযজাতিও পরদারগরমনে সেইরপ ঘাাণত ও 
সামাজ বাঁজত হইত, তাহা হইলে ব্যাভচার দোষ প্রায় তিরোছিত হইয়া যাইত। 
পুরুষেরাই রমণপীদগকে ভালবাসা জানায়। তাহাদের কোমল হাদয়ে দয়ার 
সপ্ঠার করায়, এবং শেষে তাহাদিগের সর্বমাশ করে। কুলকামনীগণ প্রায়ই 
পুরুযাঁদগকে বাঁভচার দোষে লিঞ্ কারবার চেষ্টা পায় না। 


আত্মজশবনচরিত ১০১৯ 


ছোটনাগপের রমণীগণ [0] যে দেশে ব্যভিচার দোষের দণ্ড চ্মী ও 
পুরুষের প্রাত তুলারপ আছে, সে দেশে এ দোষ প্রায়ই দন্ট হয় না। ছোট- 
নাগপ:রে যে সকল আরিমানবাসণী জাতি আছে, তাহাদের মধো স্তী-পুরবগণ 
সর্বদা একত্র বাস করে, ও প্রায় বিবস্প থাকে ; তথা'প তাহাদের ব্যভিচার দোষ 
মোটেই ঘটে না। যাঁদ কেহ বাভিচার দোষ কখন করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার 
প্রাণদণ্ড হয়। আমার একজন আত্মীয় তদগ্চলে ডেপুটশ কালের ছিলেন, 
তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, আববাহতা যৃবতশীরা তাঁহার নিকট কখন কখন 
আ'িত এবং বাহ যহগলের দ্বারা তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধারত। তাহারা 
িতাভ্রাতার সাঁহত যের্‌প সরল ব্যবহার কারয়া থাকে, সেইর্‌প তাঁহার সাহত 
কারত। যাঁদও বম্ধ্‌ যৃবা ও সুদ্দর ছিলেন, তথাপ তাঁহার আঁলঙ্গনে 
তাহাদের মনে কোন বকার জদ্মিত না। তাহাদের নমল ব্যবহার দশ-নে, তাঁহার 
এক লগ্পট পাচক ব্রাহ্মণের অপাঁবন্র হৃদয় 'বিকারশ্‌ন্য হইয়াছিল । সেখানকার 
স্কুলের এক শিক্ষক কোন কামিনীর প্রেমাভিলাষা হইয়াছিলেন। ইহা জানিতে 
পাঁরয়া এ কামিনীর গুরহজনেরা তাহার প্রাণসংহার করিতে উদ্যত ছয়। 
ডেপুটশবাব অনেক কৌশল করিয়া তাহাদিগকে নরস্ত করেন, এবং শিক্ষককে 
ব্দায় করিয়া দেন। 

জণবনের 'ছিতীয় পরীক্ষা 0 বোধ হয়, যদি পংবোন্ত অপর বয়স্কা গাঁয়িকার 
পর্ণবয়স হইত, 'কিদ্বা বিশেষ বুদ্ধিশত্তি থাকিত, বা আমার উগ্রভাব দোখিত, 
অথবা রাজবাটির কোন কোন লোকের উৎসাহ না পাইত, তবে তাহার প্রেমানল 
জহলিবামান্ন নিব্ণাপিত হইয়া যাইত। সে যাহা হইক, তাহার প্রণয়-পপাসা 
ক্রমশঃই বংদ্ধি হইতে লাগিল ! প্রায় প্রতি বর্ষের বর্ধাকালে যখন খাড়য়া নদীর 
পুণবস্থা হইত, তখন কখন কখন জ্যোংস্নাময়শী রজনীতে মহারাজা সঙ্গীত 
সম্প্রদায় সাঁহত জল ভ্রমণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমাকে ও অন্যানা আত্মাীয়- 
গণকে সঙ্গে লইতেন। একদা এক পানা যামনীতে 'তিনখান ক্ষ নৌকায় 
আমরা উাঠলাম। একখানিতে রাজা ও তাঁহার কাতিপয় স্বজন, 'ছিতায় খানতে 
আম ও আত্মীয় কয়েকজন । তৃতায় খানিতে গায়ক-সম্প্রদায়। এ বালিকাও 
এঁ সঙ্গীত সম্প্রদায়ে ছিল। তরণগন্রয় প্রায় পার্্ববতণ" হইয়া যাইতোছিল। 
তৎকালে মন্দ মন্দ সমীরণে ও শশধরের স্বর্ণাকরণে তরাঙ্গনী যেন পৃণযোবনা 
নর্তকীর ন্যায় কাণ্চন খচিত বেশে সহন্্রপা হইয়া নত্য কারতোঁছল। একে 
এই মনোহর দশ্যতেই সকলে মোছিত হইয়াছিলেন, তাহার উপর অতি স্রধধ্যর 
সঙ্গীত স্বরে নুধাবর্ধণ হইতে লাগল । কাহারই্‌ রাত্রির দিকে মনোযোগ হইল 
না। হঠাৎ জানা গেল, রজন” তৃতায় প্রহর হইয়াছে । নঙ্গীত স্তত্খ হইল, 
এবং প্রত্যাগমনের উদ্যোগ হইতে লাগল । মহারাজা আহার করণাথ আমাকে 
ণনজ নৌকায় ডাকলেন । আমরা নৌকার অনাচ্ছাদিত ভাগে বাঁসয়াছিলাম । 
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আচ্ছাদিত ভাগের মধ্যে অন্ধকার ছিল। তথা হইতে সহসা এই বালিকা 
বাছিরে আদিয়া কাঁছল যে, 'আমি দেওয়ানজা মহাশয়ের মুখে একটি মেঠাই 
দিব, নতুবা জলে ঝাঁপ 'দিয়া প্রাণত্যাগ কারব। বালিকা কখন এ নৌকায় 
আনিয়াছিল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। দোঁখলাম সৌঁদনও সে যথেষ্ট 
মদাপান কারয়াছে। আম বিরান্ত প্রকাশ কাঁরলে, বালিকা কাঁদয়া কাছতে 
লাগিল যে, 'দেওয়ানজণ মহাশয় আমাকে ঘহণা করেন। রাজা শেষে কাহলেন 
যে, 'যাঁদ ইহার হস্তে কিঞিৎ 'মষ্টান্ন খাইলে এ সুখ হয়। তবে তাহাতে 
তোমার ?ক পাপ হইবে? আম পুঝেই বাঁলয়াছি যে, তাহার প্রণয় প্রকাশে 
আমার বিশেষ 'বরান্ত জন্মিত না। বরং হ'-বিষাদ উপাস্থত হুইত। 
প্রথমে বিরন্ত হইয়াছিলাম বটে, িম্তু শেষে তাহার দহখের ভাগ হইলাম এবং 
তাহার হস্ত হইতে মেঠাই লইয়া মুখে দিলাম । আর একবার এক পৌষ সংকরাস্তর 
রান্িতে আমাদের সকলের রাজবাটগতে নিমন্ত্রণ ছিল। সঙ্গীত-সময় এ বালিকা 
উপাচ্ছত হুইল । আহারের পর রাজা কয়েক আত্মীয়ের পছহিত চকের প্‌জার 
যান্লা গোপনে শহানতে চলিলেন। পাছে এই বালিকা আমার সঙ্গ লয়, এ 
কারণ আম ঙ1ছাদের সঙ্গে না যাইয়া, রাজবাটখর এক গৃহে পর্ণবাবু ও আমি 
শয়ন করিলাম । ১০/১২ মিনিট পরে রাজা আমাকে আর এক কক্ষে ডাকাইয়া 
কোন কোন কথা বলিয়া গেলেন। আম শয়নগহে পুনর্গমন কারতেছি 
এমন সময় দোখলাম, তম্ধকারে এ বালিকা দণপ্ডায়মানা। আমি প্রথমে ঝড়ই 
বরন্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কিম্তু তাহার কাতরোক্তিতে সে ভাব ভুলিয়া 
গেলাম ॥ আমার আশা ত্যাগ করাইবার জন্য তাহাকে অনেকরপ বৃঝাইলাম, 
কিল্ত- তাছাতে কোন ফলোদয় হইল না। শেষে সে আমার হস্ত ধরায়, তাহার 
হাত ছাড়াইয়া প্‌বেোণন্ত গৃহে শয়ন কারলাম॥। সেখানে পূর্ণবাব্‌ থাকাতে 
সে আর আমার নিকট যাইতে পারল না। আমি তৎক্ষণাৎ 'নাদুত 
হইলাম । 

আমার অনুতাপ 0 পরদিবস পর্ব ঘটনা সকল মনে হওয়াতে, প্রথমতঃ 
আমার মনের দূর্'লতার জন্য অত্যন্ত অসুখ হইতে লাগল। পরে আমার 
রাজবাটীর আত্মীয় শ্বজনের ব্যবহারে হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইল । আমি বেশ 
বুঝিতে পারিলাম যে, আমাকে পাপ পক্ষে পাঁতত করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত 
হইয়াছে । রাজা যেরান্রিতে আমাকে ডাকিয়া কোন কোন কথা বলেন, তাহাও 
কোঁশল বোধ হইল । ভাঁবল৷ম, কি ভয়ানক স্থান! উৎকোচ গ্রাহগীরা আমাকে 
আপনাদের দ্ভুস্ত করিতে চেন্টা করিলেন, আবার হীন্দুয়াসন্তগণ আমাকে 
ব্াভচার দোষে লিপ্ত করিবার নামত যত্ব করিতেছেন। একবার ভ।খিঞাম, 
এখানে আর থাকা কত'ব্য নহে। আবার ভাবিলাম, রাজার এমন প্রবৃত্তি হইবার 
গন্ভাবনা নহে। করেকদিন অত্যন্ত অসুখে যাপন করিলাম । নিজের প্রাতও 
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তত্যন্ত ঘৃণা হইল। মনে ফাঁরলাম, এই শুধারূপী বিষপূর্ণ মদিরা আর পান 
করিব নাঃ এবং কার্ধানরোধ ব্যতীত রাজবাটন প্রারিষ্ট হইব না। 

রাজবাটতে দুই দল [0] যাঁহাদের চাঁরন্র পাব রাখবার জন্য আমি নিরম্তর 
চে্টা করিয়া থাকি তাঁহারাই আমার চরিল্র কল-ষত করিতে বধ্ধপাঁরকর হইবেন, 
ইহা কখনই ভাব নাই। শেষে আমি নিতান্ত আঁস্থ্রচিত্ত হইয়া রাজাকে এই 
মমে এক পত্র 'লাখলাম যে, “আমি আপনাদের কোন দোষ দোখলে 
তাহার সংশোধনের চেন্টা কারয়া থাকি, কিন্তু কাহারও প্রতি ঘ:ণা কার না, 
বরং স্নেহ কারয়া থাক । আমাকে দৃশ্চারন্লাম্বত কারলে আপনাদের কি লাভ 
হইবে? রাজা এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না, এবং প্রকাশ্যেও কোন 
বিরন্তিভাব প্রকাশ করিলেন না। কিম্তু বোধ হইল, যেন তান এবং হবজনগণ 
আমার উপর অতিশয় চাঁটয়াছেন। কছ-দিন পরে শহীনলাম যে, রাজার নিকট 
তাঁহার স্বজনেরা সব্বাদাই এইরূপ কাঁহতেছেন যে, ইহাদের ( অথণৎ আমার 
ও আত্মীয়দের অন্তরে ) ইন্দ্রিয় স্থখের বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে, শৃগ্ধ লজ্জার ভয়ে 
তাহা চরিতার্থ কারতে পারেন না। ই'হারা কেহই সাধ নহেন।” তাহাদের 
সহত বাহ পূব্ভাব থাকিল, কিন্তু আস্তারক সুহদ্ভাব এককালে অন্তত 
হইল । আমি রাজবাটর আমোদ-প্রমোদে আর শিব না শবনয়া, আমার 
আত্মীয়েরাও এ সম্ধজ্প কারলেন। আমাদের এইর;প ব্যবহার দোঁখয়া রাজা 
স্থির করিলেন, যে দিন আমাদের সমাগম হইযেঃ সৌঁদন কোন গাঁণকা উপাচ্ছুত 
থাকিবে না। সুতরাং রাজ-স্বজনদের ও আমাদের দল প-থক হইয়া গেল। 
রাজবাটাঁতে আমার যে সুখ ছিল, তাহা তিরোহিত হইল, এবং মনিষ্টের আশঙ্কা 
হইতে লাগল। 

বারাণসী দর্শন ] রাজ হুজনেরা 'িববেচনা করিলেন যে, শ্হার প্রাত 
রাজার যে ভন্তি ছিল, তাহা ল:প্ত করিতে যখন কুতকার্ হইয়াছি, তখন তাঁহার 
ভালবাসার মৃলচ্ছেদ করিতে কতক্ষণ লাগিবে।? তাঁহাদের সে স্থখের স্বপ্ন 
আপাততঃ ভঙ্গ হইয়া গেল। রাজার কাশশধাম দশ“নের ইচ্ছা ছইল। তান 
আমাকে, পূণবাব্‌কে ও কালগকে সঙ্গী করা স্থির কীরলেন। এ বিষয় বিরোধ 
সম্প্রদায়ের সম্পৃণ“ অগোচর থাকিল। আমরা প্রথমতঃ কলিকাতায় ধাইয়া 
যাল্রার উদ্যোগসকল কালাম, এবং তথা হইতে ইনল্যাপ্ড ট্রানজিট: কোম্পানধর 
[তিনখানি মন-ষ্য হারা চালত গাড়ীতে ট্রাঞ্চ রোডে যান্লা করিলাম । এক শকটে 
মহারাজা, দ্বিতীয় শকটে পর্ণবাব্‌ ও কালীবাবু, এবং তৃতীয় শকটে আমি ও 
এক রাজজ্ঞাতি। শকটের উপরিভাগে ভূতাদের চ্ছান হইয়াছিল । দিবারান্ির 
মধ্যে আমাদের প্রয়োজন ব্যতীত শকটের গতিরোধ হইত না। আম দিবসে 
কখন রাজার নিকট, কখন পূণবাবূর নিকট থাকিতাম। বৈকালে ও সম্্যার 
পর গকটের ছাদের উপরে বাঁসয়া কালণ, পণ ও আমি একত কখন বন ও 
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শৈলের শোভা সন্দশশন কারতাম কখন মিল্টালাপ, এবং কখন “ক স্বদেশে, কি 
বিদেশে যথায় তথাক থাঁক, তোমার রচনা-মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাঁকি' ইত্যাদি 
বদ্বসঙ্গীত গাইতাম । ইতিপূর্বে কেছই আমরা অরণ্য বা পরত দোখ নাই। 
স্বতরাং এই সামান্য শেখর ও কানন দর্শনেই ধিস্ময়-আনন্দসাগরে মগ্ন 
হইতাম । যখন যৌবন-আরস্তে আমি অন্য তিন জন বন্ধুর সাহত নৌকাযোগে 
ভ্রমণ কাঁরয়াছিলাম, তখনও আমার কয়েক দিবস আত সুখে আতিবাহিত 
হইয়াছিল, কিন্তু এ সখের সাহত সে স্থাথের তুলনা হয় না। কারণ সে জুখের 
দশ্য কেবল রমণীয় ছিল। এ সুখের দংশ্য যেমন মনোহর, তেমনই বিস্ময়কর । 
এ দৃশ্যের বণনা হয় না; যদি কাব হইতাম, তাহা ছইলেও বা কাধ বর্ণনা 
করিতে চেষ্টা করিতাম । 

কাশশর শোভা ] সপ্তম দিবসের প্রাতে আমরা কাশশীর পরপারে উপনীত 
হইলাম । একল হইতে নগরের দিকে নেত্রপাত কারবামান্র বোধ হইল, ষেন 
আমাদের গমনের পথ ঠিক এই নগরের উপয্ক্ত কাঁরয়া প্রস্তৃত হইয়াছে । বর্মের 
উভয় পাশ্ব্র অরণ্য ও শেখর সন্দশনে যেরূপ [বম্ময়াপন্ন হইয়া ছিলাম, 
নগরদর্শনেও সেইরংপ বিস্ময়াপন্ন হইলাম । মনে হইল, এই পথে যাইয়া 
প্শ্তরময় অট্রালকা সমাদ্বিত নগরের পাঁরবতে যাঁদ কাঁলকাতার ন্যায় ম্বেতসৌধ 
পূর্ণ নগর দোঁখতাম, তাহা হইলে মনোমধ্যে এরূপ জুদ্দর ভাবের আবিভণব 
হইত না। সুরধনীতণরস্থ সোপানরাজি, ও তংসাল্লাহত প্রকাণ্ড প্রাসাদ মালার 
সোঁশ্দয ও স্রশঙ্খলা বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে দর্শন করিতে লাগলাম । হাদয় 
আনদ্দরসে প্লাবিত হইতে লাগিল । জাহ্নবী উত্তীণ" হইয়া প্রথমে আমরা 
সিকরোলে গমন করিলাম ; এবং আহারাদি সমাপন কাঁরয়া বৈকালে গঙ্গাতীরস্থ 
একটি বাটশতে অবাস্থিত হইলাম ॥ নগরাঁট যেমন নয়ননখকর ও হ্য়রঞ্জক 
তেমন বাসোপযোগী নহে। তথায় পাঁচাঁদন থাঁকয়া আর্ধ গোরব অনেক 
প্রাচীন ও প্রাসম্ধ কীত"' দেখিলাম । যষ্াদবসে স্বদেশাভিমুখে যাল্তা 
কারলাম। প্রত্যাবত'নকালে আর এক অপরংপ সৌন্দয' দেখতে দোখিতে 
আিলাম । গমনসময়ে রজনী জ্যোৎস্নাময়ী ছিল, প্রত্যাগমন সময়ে তাহা 
তিমরাচ্ছব হহল। এক রাল্নতে হঠাৎ দ:ট হইল, যেন অসংখ্য দীপমালা 
নানাদিকন্ছ পর্বতোপাঁর শোভা পাইতেছে। যে কয়েক দিন পবত-প্রদেশ দিয়া 
আ'গিলাম, সে কয়েক রাত্রতেই এরূপ আলোকরাজ দ্ট হইল। জিজ্ঞাসা 
করাতে শকটবাল্কগণ কাঁহল যে, “কখন বক্ষরাজ পরস্পর সংঘর্ধণে এ অনলের 
উৎপাত্ধ হয়, কখন সান্নহত গ্রামা লোকে বনে আদ্ন সংযোগ করিয়া দেয়। 
যতাঁদন বন্ট না হইবে, ততাঁদন এ বা প্রজহালত থাকবে । আমাদের 
যাইবার কালে জ্যোৎস্নাতে যে আমোদ হইয়া ছিল আসবার কালে অন্ধকারে 
তদ্রুপেক্ষা আঁধক আমোদ হইল। 


আত্মজশীবনচারত ১০৫ 


গাঁয়কার প্রেম সম্বম্ধে রাজার সাঁহত আলোচনা 0 কাশশতে একাঁদবস 
আমার 1বরহদ্ধদলের চক্রান্তের কথা উত্থাপিত হইয়াছিল । রাজা কহিলেন, আমি 
চক্রান্তের বিষয় কিছুই জানি না। তাহার প্রেমাশা পূর্ণ হইবার নহে, ইহা 
বালিকাকে অনেকর্‌প বুঝাইয়াছলাম । তবে এক রািতে তুম তাহার প্রাত 
বরন্তিভাব দেখানতে, সে তোমাকে কোন কোন কথা বাঁলবে বাঁলয়া আমাকে 
নিতান্ত ধরাতে, আমি কৌশলে তোমাকে ডাকিয়া দিয়াছলাম বটে। আর এক 
রা'ন্রতে, তোমাকে না দেখিলে সে আত্মহত্যা হইবে নিশ্চয় জানানতে পর্ণবাবর 
বাটণ ছইতে তোমাকে আনতে লোক পাঠাইয়াছিলাম সত্য, তোমার দেখা 
না পাইয়া লোক ফিরিয়া আসলে, সে সেবরাত্রিতে রাজবাটশতে থাকে ও পরদিন 
প্রাতে তোমাকে দোঁখিয়া তবে বাটখ যায়। আর একাঁদন পাঁরহাসচ্ছলে বাঁলয়া 
ছিলাম বটে যে, “যাঁদ তুই তাঁহার প্রণয়ন হইতে পারিস, তবে তোরে পঃরস্কার 
দিব ।” আমি নিশ্চয় জানি যে, তোমার চিত্ত কখনই বিচলিত হইবে না, এই 
কারণেই আম এঁ বালিকার প্রতি কোন কঠোর উপায় প্রয়োগ করি নাই । 
কিন্তু তৃঁম যে, আমাকে তোমার আনষ্টাভিলাষী ভাবিয়াছিলে, তাহাতে আমি 
অত্যন্ত 'বিরস্ত হইয়াছলাম। এই পর্যন্ত বাঁলয়া শেষে তান পরিহাসচছলে 
আমাকে বলিলেন যে, ইহার উহার দোষ দেও মিথ্যা, তোমার রূপ আর ত্বর 
সকল দোষের মুল । নতুবা রাজবাটগতে এত লোক আছে, সকল স্লীলোকেরই 
তোমার 'দিকে ঝোঁক হয় কেন? 

বারাণসগ হইতে প্রত্যাগমন 0] বারাণসণ হইতে আমরা প্রত্যাগমন করিলে 
শুনলাম যে, আম মহারাজার এই ভ্রমণের মূল এবং ইহাতে অনেক অর্থব্যয় 
হইবে, মান-সম্প্রম যাইবে, ইতাঁদ বাবধরপ কজিপত কথা আমার 'বির্গ্ধদল 
কর্তৃক মহারাণশর গোচর হওয়াতে, তিনি আমার প্রাত আতশয় কোপ প্রাকশ 
কারয়াছেন। কিন্তু যখন শনিলেন যে, রাজা গৃপ্তভাবে যাওয়াতে তাঁহার 
আঁধক ব্যয় বা মানের হানি হয় নাই, তখন তাঁহার সকল বিরান্তয় শাস্তি হইল, 
এবং বৈরদলের আশা-প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু যখন দশচক্লে ভগবানের 
ভ্‌ত হওয়ার প্রবাদ হইয়াছে, তখন আর মনূযোর দদশা ঘাঁটবার অসম্ভাবনা 
ক? আবার রাজাকে আমার প্রতি কখন প্রসন্ন, কখন অগ্রসর দোখিতে 
লাগলাম । 

ইন্জারা বন্দোবস্ত 0] একদা যে সময় আম কোন রাজকার্যানুরোধে 
কালকাতায় ছিলাম, সে সময় রাজনংসারের একটি মহালের ইজারা বন্দোবস্ত 
আতি গোপনে হইতোছল । আম 'ফারয়া আপিয়া এই বিষয় জানিতে 
পারিলাম, এবং ইছাতে রাজার বিস্তর ক্ষাত হইল ভাবিয়া সাতিশয় িষাদত 
হুইলাম। কিন্তু এ বিষয় ন্টামপ 'লাখত হইতেছে বালয়া, এ সম্ব্ধে 
এহারাজাকে পিছ জানাইলাম না। দুই তিন দিবস পরে কোন কথাপ্রুসঙ্গে 


১০৬ আত্মজীবনচরিত 


রাজা আমার মুখে এই ক্ষাতির বিষয় জ্ঞাত হইয়া কাহলেন যে, বাদ ইহার 
প্রাতকারের সঙ্ভাবনা থাকে, তবে তাহার চেদ্টা রর। আম যাবৎ দস্তাবেজে 
স্বাক্ষর না করি, তাবং কোন বন্দোবস্তে বাধ্য নাহ। আম আবলম্বে অনা 
এক গ্রাহককে এই সংবাদ 'দলাম । আম স্থানান্তরে গিয়াছ ভাবল্লা, 'তিনি 
প্রীনাথ রায় মহাশয়ের দ্বারা রাজার নিকট বেশ জমা 'দিবার প্রস্তাব করাইলেন । 
রাজবাটার প্রায় সমস্ত লোক প্রথম গ্রাহকের পক্ষ ছিলেন, কেবল উত্ত রায় মহাশয় 
ও আমি দ্বিতীয় গ্রাহকের পক্ষে হইলাম । উভয় গ্রাহকই পরস্পরের অপেক্ষা 
ক্লমশঃ আধক লাভ দিবার প্রস্তাব কারতে লাগিলেন । পাঁরশেষে দ্বিতীয় 
গ্রাহকের ডাক বেশী থাকিল। সুতরাং তাঁহার সাঁহত বন্দোবস্ত করা স্থির হইল । 
পরাদন রাজা আমাকে কাঁছলেন যে, পদ্বতায় গ্রাহকের অপেক্ষা প্রথম গ্রাহক 
অধিক লাভ 'দিতে চাহাতে, তাহারই সাঁহত বন্দোবস্ত করা স্থির কাঁরয়াছি।' 
আমি 'জজ্ঞাসা করিলাম, “যে বান্ত উপাস্থুত হওয়াতে এত লাভ হইল, তাহাকে 
একবার এ সংবাদ দেওয়া হইবে কি? তান উত্তর কারলেন, 'আমার যথেষ্ট 
লাভ হইয়াছে, আমি আর সমস্ত পারবারের ও আগলাদের অনঃরোধ ঠোঁলতে 
পারি না। তুমি এ'বষয়ে আর কোন কথা বালও না।' তথাঁপ আমি আত 
বিষাঁদত চিত্তে কাহলাম যে, “এ কর্মাট আতিশয় অন্যায় হইল ।” রাজা আর 
কোন বাক্যবায় নাকারয়া প্রস্থান করিলেন। এই আঁববেচনার জন্য আমার 
এতই কম্ট ও লজ্জাবোধ হইল যে, আমি সোঁদন আর রাজাবাটগতে যাইতে 
পারিলাম না। যাহা হউক, পর্ব বন্দোবস্ত অপেক্ষা এ বন্দোবস্তে রাজার 
অনেক লাভ হইল । 

এই বন্দোবস্ত হওয়ার কয়েকদিন পরে এক রাতে প্রীবনের বাটগতে আমাদের 
নিমন্ত্রণ ছিল। পর্ণবাব কি জন্য উপস্থিত ছন নাই। 

রাজার সাহত বচসা [2 তাঁহার পিতৃব্য প্রীনাথ রায় মহাশয়ের অসম্তোষ 
জন্য তিনি আসেন নাই, রাজা এই মনে কাঁরয়া রায় মহাশয়ের প্রাত আত 
অন্যায় বাক্য বাঁলতে লাগিলেন। একে পার্ণবাব আমার সোদরসম বান্ধব, 
তাহার উপর আবার ইজারা বন্দোবস্তের সময় রায় মহাশয় ও আমি এক পক্ষে 
ছিলাম। ম্বতরাং রাজার অন্যায় কথা! সকল আমার বড় কম্টকর বোধ হইতে 
লাগল । তথাপি ধৈর্য ধারয়া 'শ্থিরভাবে ছিলাম । কিন্তু তাঁহার কম“কারক 
স্বজন যখন তাঁহার বাকোর পোষক হইয়া আস্ফালন করিয়া উঠিলেন, তখন 
আর আমি অচলাচিত্তে থাকিতে পারলাম না আমি রাজাকে কাহলাম যে, “রায় 
মহাশয় আপনার হিতসাধনেরই চেষ্টা করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার উপর এত 
কটান্ত করা উচিত হয়না । এই ইন্জারার আর একজন গ্রাহক ছিল, তাহা কি 
আপনার এই মঙ্গলাভিলাবা স্বঙন জানিতেন না? বাদ আমি উপস্থিত না 
হইতাম, তবে ত আপনার এই বিপুল ক্ষতি হইয়া বাইত ।" এই কথা শুনিয়া 


আত্মজীবনচারত ৯০৭ 


রাজা অত্যন্ত ক্লোধপরর্বক কহিলেন যে, 'িপকার স্বজনের নিকটই লওয়া 
কর্তব্য । রাজার বাক্যে আম অত্যান্ত বিরন্ত হইয়া কাঁহলাম যে, “এই জন্যই 
পারস্য কাব সেখ সাদি কাঁহয়াছেন-_ 
“যাঁদ উপদেশ রাজা করহ শ্রবণ, 
যাহাতে উত্তম শিক্ষা নাহ কদাচন। 
পণ্ডিত ব্যতীত কার দিও নাক ভার, 
যাঁদও কর্ম নহে সুযোগ্য তাহার |? 
রাজা পারস্য ভাষা জানতেন, সুতরাং কাঁবতার অর্থ বুঝিয়া ক্রোধ নয়নে 
গম্ভীর ভাবে থাঁকলেন। কিং পরে আমি সেখান হইতে নয় তলায় 
আদসিলাম। আমার অত্বীয়েরাও ক্রমে ক্রমে তথায় উপাস্থত হইলেন । আমোদ- 
প্রমোদ তিরোহিত হুইল । সে চ্ছানে আর ক্ষণমান্ত থাকবার ইচ্ছা রাঁছল না, 
িম্তু আম আসলেই আত্মীয়েরাও আদসিবেন, কেবল এইজন্য থাকলাম । 
ক্ষণকাল পরে রাজা আমাকে ডাকাইয়া তামার রিরান্তভাব দ্‌;রীভতে কারিতে 
যত্ব কারতে লাগিলেন । কিন্তু উপকার শুজনের নিকটই লওয়া কর্তব্য' এই 
কথা যেন অন্তরে এতই উচ্চৈঃ্বরে প্রাতধবাঁনত হইতোঁছল যে, বাহিরের কোন 
কথাই আমার কনকৃহরে স্পন্টর্‌পে প্রাবন্ট হইল না। একবার যেন বাঁলতেছেন 
ষে, “তোমার আসবার পর্বে ইহাদের সাক্ষাতে তোমারই ঘশোকীত'ন 
কারতেছিলাম। সে রান্রিতে আর গীতবাদ্য হইল না। এই গোলযোগেই 
অনেক রান্তি গত হইল, এবং শেষ রান্িতে আহারাদি করা গেল। 
আহা! উত্ত রাত্রিতে আমাদের ফি দঢণীভূত মধুর প্রেমই প্রকাশ পাইল । 
আমার হাদয়ের বেদনা বাম্ধবদের হয়েও প্রাব্ট হইয়াছিল ॥ আমার অপমানে 
তাঁহারা সকলেই আপমানিত বোধ কারয়াছিলেন ; এবং আমার জন্য রাজার 
সংস্গও ত্যাগ করিতে প্রস্তত ছিলেন। সে রমণায় প্রণয় এখনও স্মরণ 
হইলে হাদয় আনন্দরসে প্রাবত হইতে থাকে । 
কমত্যাগ ও পনানয়োগ 0 পরাদবস আম রাজাকে এই মর্মে এক পন্ত 
লাঁখলাম যে, 'কমমচারণর উপর প্রভুর শ্রচ্থা না থাকলে উভয়েরই আনণ্ট 
সভ্ভাবনা । একারণ আমি 'বদায় হইলাম । দুই দিবস পরে তাঁছার 
মোল্তার ( আমার মধ্যম দাদা ) আসিয়া কাহলেন, রাজা তোমার নিমিত্ত অতান্ত 
ব্যাকুল হইয়াছেন। তুমি না যাইলে 'তাঁন আঁতশয় দ:ঃখিত হইবেন । অতএব 
তোমার যাইতেই হুইবেক। আম কাহলাম, 'কম'ত্যাগ কারয়াছি বাঁলয়া যে 
রাজবাটণও ত্যাগ করিয়াছি, তাহা নহে। তবে আপাততঃ যাইব না।' 
পরদিন পুনরায় মধম দাদা আসিয়া আমাকে কহিলেন যে, রাজা সেই অবধি 
শ্রীবনেই রহিয়াছেন, তুমি, না যাইলে রাজবাটশ প্রত্যাগমন কাঁরবেন না। 
আর কাঁহয়াছেন, যাঁদ তুমি আমার সঙ্গে না যাও, তবে নিজে এই রোদ হশটিয়া 


১০৮ আত্মজীবনচরিত 


তোমার নিকট আসিবেন ॥ সুতরাং এ কথা শুনিয়া আর থাকিতে পারলাম 
না। আমি তাঁহার সমণপস্ছ হইলে কাঁহলেন, “যথেষ্ট কষ্ট 'দিয়াছ, আর 
দিও না।' তৎকালে সেখানে সঙ্গীত হুইতোছল। দুই চারি কথার 
গর একটি গান গাইতে আমাকে অত্যন্ত ধারলেন। আমি তাঁহার 'নর্ব্ধ 
উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া এই গীতাট গাইলাম-__ 
“এমন যে হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না, 
এ 'চিতে 'নাশ্চত ছিল [পরতে বিচ্ছেদ হবে না। 

গীত সমাপ্ত না হইতেই অশ্রু পূর্বলোচনে কাছলেন, “তাহা কখন হবে না। 
কতক্ষণ পরে কাহলেন, “এবেলা তোমায় রাজবাটী যাইয়া আহার কাঁরতে 
হইবে । এই বাঁলয়া তাঁহার গাড়ীতে আমাকে লইয়া রাজবাটী আঁসিলেন। 
আঁমও আপন প্রাতজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া আবার তাঁহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইলাম, 
এবং কিয়ংকাল ন্ুথেও কাল কাটাইলাম । 

পুত্রের মতা] আমার উদ্যান ও বৈঠকথানা প্রস্তুত হইলে, তথায় প্রত্াহ 
বৈকালে আমি বারুইহদা হইতে আসতাম, এবং আত্মীয়েরা কৃষ্ণনগর হইতে 
যাইতেন। আমরা সকলেই প্রায় চার দণ্ড রানি পযস্ত সেইখানেই থাকতাম । 

বংসর গত হইল, তবু ধনাভাবে পাঁরবারের বাসের উপযন্ত স্থান করিতে 
পারলাম না। ১২৬০ খুখঘ্টাত্দে হঠাৎ এক রাত্রতে আমার মধ্যম পুনের 
ওলাওঠা হইল । কৃষ্ণনগর হইতে ডান্তার লইয়া যাইতে ও ওষধ আ'নিতে দুই 
ঘণ্টা অতত হইয়া গেল। সুতরাং যথাকালে ওষধ সেবন হইলে উপকার হইত 
কিনা, তাহার আর পরীক্ষা হইল না। পরাদন দই প্রহরের পর তাহার 
জীবন শেষ হুইল। বার্ইহদায় আর বাস করা উঁচত হয় না মনে করিয়া, 
আম উপারিউন্ত বৈঠকখানার পশ্চাতে আর কয়েকটি প্রকোত্ঠ কাঁরয়া তথায় 
পারবার আনলাম । 

বাটণ ও বাগান নির্মাণ [] িয়ংকাল পরে রামতনহবাব আমার বাটীর 
উত্তর দিকে আপন বাটণ প্রস্তৃত কারলেন। তিনি নকটে আসাতে আমার 
বাটীর আরও গোরব বাম্ধ হইল । তান মধ্যে মধ্যে আমার বাটীতে আসতেন, 
ও নানাবধ ছতোপদেশজনক বাক্যে সকল্পের চিত পলাঁকত করিতেন। 
বিদেশীয় বদ্ধৃগণ ও বাঁহাদের কৃষনগরে কোন প্রয়োজন হইত, তাঁহারা প্রায়ই 
আমার এই বাটীতে অবান্থুত হইতেন। নগরের অভ্যন্তর হইতে আমার বাটশ 
অনেক স্নিপ্ধকর বোধ হুইতঃ এবং প্রথম কয়েক বৎসর বাটণতে প্রায় কোন পণড়া 
হইত না। যদি কখন উপাঁচ্ছিত হইত, তাও যংকি্িত আয়াসে দূর করা যাই । 
যে স্থানে নিম্জ বায়ুর সপ্টালন হয়, যে হ্ছানে দৃবণার বাষ্পোৎপাত্ধর কারণ 
না থাকে, এবং যে শ্ছানের ভিতরন্বাহির পাঁরৎ্কার থাকে, সে চ্ছান যে স্্ান্থ্াজনক 
'ছয় তাহা আম বলক্ষণরংপে বাবয়াছিলাম। 


আত্মজীবনচাঁরত ১০৯, 


উদ্যানে অনুরাগ 0 যেসকল ইংরেজ, রাজার সঙ্গে আমার বাটীতে আ'িতেন, 
তাঁহারা আমার বাটীর অবস্থা দর্শনে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ কারতেন। একবার 
তৎকালীন কমিশনর চ্যাপম্যান সাহেবের গ্রীণ তাঁহাদের বাটাীতে অনেক সাহেবের 
ও মেমের সাক্ষাতে আমার বাটার প্রশংসা কাঁরয়া কাঁহলেন যে? ইহার 
( আমার ) বাটশীটি ঠিক আমাদের বাটীর প্রণালীতে প্রম্তত। আম বাঙ্গালীর 
এ প্রকার বাটী অত্যঙ্গ দোঁখয়াছি।' হায়! এক্ষণে যাঁদ সেই মেমসাহেব 
আমার বাটী পুনরায় দেখেন, তাহা হইলে কতই আক্ষেপ করেন। রাজাদের 
সময় আম পববাছে? রাজার কার্য কারতাম, অপরাহেঃ নিজের কার্ষে থাকিতাম । 
এক্ষণে প্রায় সর্বদাই রাজবাটণীতে থাকিতে হয়, সুতরাং বাটশর কার্য দোখবার 
অবকাশ হয় না। উপযন্ত মালি ছিল না, নিজেই মাণির কম“ কারতাম । 
বাগানণী বা ভাণ্ডারী অথবা বেহারা কেবল আমার সাহাধ্য করিত। আমি 
নিজ হস্তে পৃঞ্পবনক্ষের শাখা ছাঁটিতাম, আমের কলম বাঁধিতামঃ এবং কখন 
কখন কুলগাছের গোড়া খশাঁড়য়া দিতাম ও তাহাতে জলসেক করিতাম। আর 
যেসকল বক্ষ বাড়লে জঙ্গল হয়, তাহা দ-্টমান্র বিনষ্ট কারতাম। ক্ষুদ্র ক্ষত 
জঙ্গল কাটিবার নিমিত্ত একগাঁছ যাঁণ্টর 'নগ্রভাগে একখানি অন্তর যোগ করিয়া 
ছিলাম। এ যষ্টি হস্তে লইয়া উদ্যানে বেড়াইতাম এবং কোন স্থানে ক্ষত 
জঙ্গল দোঁখলেই তৎক্ষণাৎ তাহা ছেদন করিতাম। এই কার্যটি প্রায়ই নিজে 
করিতাম । বৈকালে দৃই 'তিন ঘণ্টা এই সকল কার্ষে প্রবৃত্ত থাকিতাম। এর;প 
শ্রমে আমার কণ্ট হওয়া দূরে থাকুক, যথেষ্ট আনম্দ হইত। আমার মনে কোন 
কগ্ট হইলেই আমি এইরূপ কোন কার্ষে প্রবৃত্ত হইতাম, আর তৎক্ষণাৎ তাহা 
বিস্মৃত হুইয়া যাইতাম। এমন সাধের রমণধয় উদ্যান ক্রমশঃ অরণ্যবৎ হইয়া 
উঠিয়াছে। ইদানীন্তন যুবকগণের ঈদশে পিত্ত আমোদজনক বিষয়ে উপেক্ষা 
দেখিয়া বড়ই আক্ষেপ হয়। 


0 ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 2 


বয়স ৩৫ হইতে ৪৫ বৎসর । কাঁনগ্ঠ রাজকুমারের পাড়া ও মৃত্যু 2 
তামাদের কনিষ্ঠ রাজকুমারের উৎকট জবর ও প্রণহা হয়। রাজবাটাঁতে পাঁড়ার 
উপশম না হওয়াতে, তাঁহাকে প্রথমে শ্রীবনে, পরে ফরাস্ডাঙ্গায় লইয়া যাওয়া 
হুইল ॥ পর্ধাড়ত সন্তানের প্রাত পিতামাতার যাহা কর্তব্য, তাহার ভার আমার 
প্রত আর্পত হইল ॥ আগি দিবসে তাঁহাকে আহার করাইয়া দিতাম, এবং রান্িতে 
আমার ক্লোড়ের নিকট শয়ন করাইতাম । তিন মাস পরে পুজার সময় ভাহাকে 
বাট আনিলাম ॥। পুনরায় রোগবচ্ধি হওয়াতে, আবার তাঁহাকে ফরাসডাঙ্গায 
লইয়া যাওয়া হুইল । এবার রাজপৃত্রের মাতৃত্বসা তাঁহার সঙ্গে থাঁকলেন। 
আগ প্রয়োজনমতে মধ্যে মধ্যে তথায় যাইতাম । আমার আত্মীয় ডান্তার 
নবখনচন্দ্র মিন্ তাঁহার 'চাকৎসা কাঁরতেন ৷ পণীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে, নবীনবাবুর 
তাজ্ঞাতসারে অন্য দুইজন ভান্তারকে দেখান হইল । মহারাজা তৎকালে কলিকাতায় 
[ছলেন। আঁমও কোন প্রয়োজনান:সারে ফরাসডাঙ্গা হইয়া তথায় যাই। 
হঠাৎ মহারাজার সাঁহত সাক্ষাৎ হওয়াতে 'তিনি 'জিজ্ঞাসা কাঁরলেন যে, ণভন্ন 
ডান্তার যাইয়া রাজপূত্রকে দেখাতে নবীনবাব্‌ কি বাঁলয়াছেন ? আমি উত্তর 
করিলাম, “তাহাতে আপনার অবমাননা বোধ কিয়া অতান্ত বিরন্ত হইর়াছেন।' 
রাজা ফাঁহলেন, “তাহার এরূপ বোধ করা আতি অন্যায় । আমি বাঁললাম, 
ণতানি বৎসরাবধ প্রাণপণে চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহাকে না বলিয়া অনা ডান্তার 
লইয়া যাওয়াতে আমাদেরই অন্যায় হইয়াছে ।” আমি তাঁহার সহিত সমভাবে 
তর্ক করাতে, তিন অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশপ্‌বঁক “আমি কাহার চাকর নাহ, এই 
বাঁলয়া প্রচ্থান কারলেন। 


এই ঘটনার কয়েকদিন পরে এ রাজপত্রের মৃত্যু হইল । রাজাও কাঁলকাতা 
হইতে বাটী আঁসলেন। সকলের সাঁহত সাক্ষাৎ হইল । আম সাক্ষাতের 
প্রার্থনা কাঁরয়া পাঠাইলে কহিলেন, তাঁহার অবকাশ নাই । তৎক্ষণাৎ আমার 
কলিফাতার তকের অবন্থা মনে পাঁড়ল। সেই অবাধ আমি রাজবাট? গমন 
করিলাম না। শুনতে লাগিলাম, রাজা পত্রশোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। 
এইবার রাজবাটণ পারত্যাগ কারবার দ় প্রতিজ্ঞা করিলাম । কিন্তু আপাততঃ 
এই শোকের সময় তাহার কর্মত্যাগ করিলে পাছে নিশ্দার ভাজন ছই এই 
আশঙ্কায় এভাব অপ্রকাশ রাখিলাম। 
' আমার জ্যেষ্ঠপূত্র দেওয়ান 0 কয়েকদিন পরে আমার জ্যেষ্ঠপূত্রকে 
ডাকাইয়া দেওয়ানী পদ 'দিলেন এবং সম্মানসূচক এক পারিচ্ছদ প্রদান কারলেন। 
ব্বিলাম যে, তিনি অত্যন্ত হতবূণ্ধি হইয়াছেন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থায় 
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আমার অতীব মনঃকেশ ছইতে লাগিল। কয়েকাঁদন পরে কয়েকজন আত্মীয়ের 
সাহত আমি বাটখতে বাঁসয়া আছি, এমন সময় মহারাজা হঠাৎ তথায় আগমন 
কারলেন, এবং আমার মনোবেদনা দংর কারবার 'নামত্ত অনেক স্নেহ বাক্য 
বালিলেন। আর গমনকালে আমাকে পরাদবস রাজবাট যাইতে গাঢ় অনুরোধ 
কারয়া গেলেন। আমি তাহার শোকাঁবহছবল ভাব দর্শনে যারপরনাই ব্যাথথত 
হাদয় হইলাম । আহা! তাঁহার এ শোচনীয় অবশ্থা বহুদিন দর্শন কাঁরতে 
হইল না। 'তাঁন কয়েকমাস পরেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন । 

রাজা সতশশচদ্দের রাজাভার গ্রহণ 0] প্রথমে রাজার শোকের জনা, ও পরে 
তাঁহার পণড়ার জন্য আমি কর্মত্যাগ কারতে পার নাই । এক্ষণে কুমার সতাঁশ 
চন্দ্র রাজা হইলে; তাঁহার সম্পাত্তর সমস্ত কারের ভার আমার প্রাত আত 
ছইল। আমি একপ্রকার তাঁহার অভিভাবক হইলাম । যে সময় রাজা শ্রীশচন্দু 
আমার উপর বিরন্ত হইয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার রাণণও আমার প্রতি অসপ্তুদ্ট 
হন। 

'কৌলশন্যে আহত 0 কৌলপন্য প্রণালশতে আমাদের দেশের কতই আহত 
হইতেছে । পান্নশ্পান্্রী উভয় কুলের সদশ অবস্থা হইলে আদানপ্রদান যে 
সুখের হয়। উভয় কুলের অসদ:শ্য হইলে তাহা সেরূপ সখের হয় না। 
প্রায় দেশেই রাজকুমারের সাঁহত রাজকুমারণীর বিবাহ হইয়া থাকে । কুলমধযবাদা 
সৃষ্টির পূর্বে এ দেশেও এরুপ প্রথা ছিল। ইদানশং কোঁলান্য বা পিথ্ধশ্রোন্রিয়তা 
রক্ষার্থ অথবা মানবৃদ্ধি করণাথ”, সাধ্যাতীত না হইলে দ্হিতাকে কুলণনে 
সন্প্রদান কাঁরতেই হইবেক। কুলাীন শ্রেণণর প্রায় অনেকেই ধনবান নহেন। 
সৃতরাং ধনীর পুত্রের ধনীর কন্যা লাভের সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না। দার 
পুত্র রাজ-জামাতা ও দারদ্ুদ্যাহতা রাজরাণণী হন উভয় বৈবাহিক তুল্যাবস্থাপন্ন 
না হওয়াতে একজন আশ্রয়, অপর জন আশ্রত, একজন অন:গ্রাহক, অন্যজন 
অনুগূহীত ছন। ইহাতে বৈবাহিক বা দাম্পত্য সুখের সম্ভাবনা 'কিরংপে 
হইবে? 

রাণণর মোঁথক স্নেহ 0] পবেস্তি মহারাণী পূর্বে আমাকে বাঁলতেন, 
আমার তিনটি পুল; তাহার মধো জোথ্ঠ তুম, অন্য দুইটি তোমার কনিষ্ঠ 
ও বালক । অতএব যাহাতে তাহাদের বিষয় বঙ্জায় থাকে, তাহা তোমার 
করিতে হইবে ।' তখন তাঁহার কথামত মনের ভাব ি না, তাঁিষয়ে সন্দেহ 
কারবার কোন কারণ উপাস্থিত ছিল না। এক্ষণে বুঝিতে পারলাম যে, তানি 
পরবে বত চ্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই আন্তারক নহে। যাহা 
হউক, সতীশচন্দ্রের পৈতৃক সংপাঁত্তর আধিকারণ হওয়ার কিছুদিন পরে তাঁহাকে 
আমি কাঁহলাম যে, “এক্ষণে আপনার মাতাঠাকুরাণণ আপনার অভিভাবিকা। 
তাঁহার শ্রদ্ধা আর লামার উপর নাই ॥ যখন শ্রদ্ধা গিয়াছে, তখন বিদ্বাসও 
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গিয়াছে । আমি আনেক 'দিবসাবাঁধ স্থানান্তরে যাইবার মানস করিয়াছি, 'কিম্তু 
আপনাদের বিপদের 'নামত্ত যাইতে পার নাই । এক্ষণে আপনার আর কোনও 
বদের আশগুকা নাই, কৃপা কাঁরয়া আমাকে বিদায় দিন।' রাজা ছলছল 
নয়নে উত্তর করিলেন যে, তাঁহার শ্রদ্ধা থাকুক আর না থাকুক, আমার ত 
সম্পূণ” শ্রদ্ধা ও বিবাপ আছে, তবে কেন যাইবেন ? আম তাঁহার ভাব 
দশণনে সে দিন আর কছ বালিতে পারলাম না। পরদিবস রাজমাতা আমাকে 
ডাঁকয়া কাঁছলেন যে, 'তোমার উপর আমার শ্রম্ধা ও বিশ্বাস নাই, ইহা তোমার 
সম্পূণ€ ভূল ইহা বালয়া কতকগুলি ভতসনা করিলেন । তাঁহার কথায় 
আমার মনোধ্যথার কিছুমান শান্ত হইল না, তবে তাঁহার পত্রের ভান্ত ও 
গ্নেহানরোধ রাজবাটণ ছাড়তে পারিলাম না। 

রাজার খণ শোধ [2 মহারাজা শ্রীশচন্দ্ু প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর সহস্র টাকা 
ধাণ কারয়া বান। বর্তমান মহারাজাকে প্রথমে সেই দায় হইতে মস্ত কারতে 
আমার বিশেষ যত্ব হইল। ই*ছাকে পৈতৃক পদবী দেওয়াইতে কিছুই প্রয়াস 
পাইতে হয় নাই, গ্বগাঁয় রাজা তাহার পথ মনত কাঁরয়া 'গয়াছিলেন। 
সতাঁশচন্দ্র অনায়াসেই তাহা পাইলেন । রাজা পৈতৃক ধাণজাল হইতে যে এত 
শশঘত মু্ত হইবেন, ইহা কেহ ভাবেন নাই । কিন্ত; এ দায় এত অঙ্গকাল মধো 
[তরোহিত হুইল যে, সকলেই তাহাতে চমংকৃত হইলেন । ইহাতে যে আমার 
একটা বাহদুরণ ছিল, তাহা নহে। আন্তারক নিঞ্বাথ যত্ব থাকিলে প্রায় 
সকল সন্ভাঁবভ অভইষ্টই সুপিষ্ধ হয় । অদ্যাপি আমার বেতন পঞ্চাশ টাকা 
ছিল। পূর্বে বালয়াছি যে, শ্রীশচন্দ্রু বেত বুদ্ধি না করিয়া প্রথম বৎসরের 
তিন মাসে এক শত পণ্চাশ টাকা, ও 'ছিতণয় বৎসরে ছয় শত টাকা অন্য বিষয়ে 
দেন। সুতরাং বেতন মাসিক পণ্চাশ টাকাই অবধারত থাকে । তৃতীয় বৎসরে 
তাঁহার পুত্রের পাড়া, চতুর্থ বৎসরে তাঁহার পুত্শোক ও নিজের পণ প্রয্ত 
বেতনব-প্ধির বিষয় উত্থাপন করিতে পারি নাই। 

বেতন বাশ্ধ 2 এ সমস্ত বিষয়ই সতীশচদ্দ্র জানিতেন। সুতরাং তিনি 
রাজা হইয়া আমার বেতন বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্ত এ বেতন 
বছ্ধির কথা বাঁছরে প্রকাশ ছিল না। সুতরাং আপাততঃ এক শত 
টাকা বেতন 'িধারত হইল । কলে ভাবতে পারেন যে, আমি রাঞ্জাকে বালক 
পাইয়া আপনার বেতন একেবারে ছিগৃণ কাঁরয়া লইয়াছি ; এই আশঙ্কার 
পুঝমত বেতনই লইতে লাগলাম । প্রায় দই বংসর পরে যখন রাজার খাণ 
প্রায় পারশোধিত হইল, তখন এক শত টাকা বেতন ধার্য ফারয়া লইলাম। 

রাজসম্পাতর শ্রীবপ্ধি 2 রাজার খাণ পারশোধে যেমন ঘত্ব করিয়াছিলাম, 
তাঁহার আয় বণম্ধ করতেও তেমনই চেষ্টা কাঁরতে লাগিলাম ৷ 8/৫ বংসরের 
মধ্যে ১২১৩ হাজার টাকা জামদারণর কর বৃদ্ধি ছইল। রাজসংসারের 
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যেমন অবনাতি ছিল, তেমনই উন্নাত হইতে লাগিল । যাঁদ কেহ জিজ্ঞাসা 
করেন যে, পূর্ব রাজার মময়েও তুমি রাজসংসারে ছিলে, তবে ইহার দশা 
কেন হইয়াছিল? তাহার উত্তর এই যে, এরাজ্জা আমাকে যাদ্‌শ ক্ষমতা 
দিয়াছিলেন, সে রাজা আমাকে তাদংশ ক্ষমতা দেন নাই। আর ইনি যেরপ 
আমারই প্রতি নিভ'র করিয়াছিলেন, তান সেরূপ করেন নাই। যাঁদও 
এ রাজাকে বিষয়কাে আবিন্ট কারতে পার নাই, তথাপি বিষয়ের কোন 
হানি হয় নাই। কারণ, তান আমার কোন উপদেশ হেলন করিতেন না। 
এবং যাহা কারতাম, তাহাই 'চ্ছিরতর রাখতেন। এক্ষণে আমি সম্তোষের পাঁহত 
কার্য কাঁরতে লাগিলাম । 

ইনকমংট্যাকস আসেসরিতে অস্বীকার [0 যখন প্রথমে ইন:কম-ট্যাকস 
স্থাপিত হয়, সেই সময় এ জেলার তৎকালীন কালেন্তুর মাজিষ্ট্েট সর ইউালয়ম 
হারসেল সাহেব আমাকে কৃষ্ণনগরের আসেসরি কম দিবার জন্য রাজার 'নিকট 
আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজা অত্যন্ত চীন্তত হইয়া তাঁহাকে কহেন যে, 
“দেওয়ানকে আমি একশত টাকা বেতন দিই, আসেসারতে তাঁহার তিনশত টাকা 
বেতন হইতেছে ; সুতরাং আমার কর্মে থাকিলে তাঁহার অনেক ক্ষাত হইবে । 
ফিম্তু তিনি যাইলে আমার অনেক কষ্ট হইবার গন্তাবনা। হারসেল কাঁছলেন 
ষে, 'তোমার দেওয়ানের মত সকলের শ্রদ্ধাস্পদ লোক আম আর পাইতেছি না। 
তোমার দেওয়ানকে এই কর্ম দিতে সকলেই বাঁলতেছেন। এমন কি, এখানকার 
সদরআলা, যাহার মুখে কাহারও প্রশংসা শুনা যায় না, তিনিও দেওয়ানের 
প্রশংসা করিয়াছেন। তহার এ কর্মও থাকে, ও কর্মও হয় তাহারই জনা 
কমিশনরকে লিখিব।* যাঁদও সাহেব নানা য্ুন্ত দেখাইয়া এ 'বিষয় কীমিশনর 
সাহেবকে 'লাখলেন, 'কিম্তু কমিশনর তাহার অনুরোধ রক্ষা কারলেন না। 
তিনি হারসেল সাহেবকে লিখিলেন যে, রাজার কম" ত্যাগ না করিলে, 
গবণ“মেপ্টের কম তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। রাজা নিজে [বষয়কাষে দক্ষ 
হন নাই, সৃতরাং আমার অভাবে তাহার 'বস্তর আনষ্ট হইবে এই বিবেচনা 
করিয়া আসেসার কর্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমার যে কয়েকটি 
ভূলের কথা পহবে 'লাখয়াছি তাহার উপর আর একটি বাঁড়ল। যাহা হউক 
সে সময়ের ধনের অভাবের কোন কন্ট ছিলনা ও মনেরও কোনর:প অন্গুখ 
হইত না। আমাকে রাজা পর্বে যে রূপমান্য কারিতেন এক্ষণেও সেইরংপ 
ভাব ছিল, দাসত্বের কষ্ট কিছুই ছিল না। নিজের কর্মই করিতোছি এরূপ বোধ 
হইত। রাজবাটণতে যাহার মনে যাহা থাকুক, বাছের কাহারও বোরতা ছিল 
না বরং সকলেই আমাকে সন্তুষ্ট কারত । 

রাজার সাহায্য 0 রাজা এক শত টাকার উপর আমার আর বেতন বৃদ্ধি 
করেন নাই বটে, কিন্তু আমার পূর্বেকার যে খণ ছিল, তাহা সমন্ত পারশোধ 
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কারয়া দিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে নানাবধ পারিতো ধিক প্রদান কাঁরতেন। আর 
আমার সন্তোষ সাধনের জন্য সর্বদা যত্রবান থাকতেন, এবং আমার আত্মীয় 
গণকে লইয়া সতত আহ্লাদ আমোদ কারতেন। 

নূতন বজ্ধু লাভ 0 পঃরাতন বাম্ধবের আতীরন্ত সে সময় আমার কয়েক- 
জন নূতন বম্ধূলাভ হইয়াছিল। 

দীনবস্ধু মিত্র 2] তস্মধ্যে বলগবম্ধ্‌ দীনবষ্ধু 'মন্রের সাহত আমার বিশেষ 
প্রণয় হয় । এই সময়াট আমার বড় সুখের হইয়াছিল। যেন সুখসাগরে 
[নরস্তর সম্ভরণ কাঁরতে ছিলাম । “সুখান্তে দুঃখের ভার বাহুতে হবে' ইহা 
মনের নিকটেও আসিতে পারত না। বিষয় কার্ষের সময়েও আমোদের ভঙ্গ 
হইত না। প্রাতে যখন রাজা চা সেবন করতেন, ও রামতনবাব্‌ প্রস্তুত 
অনেক সুহ্থান্থর থাকতেন, সেই সময় আমি রাজার নিকট বাঁসয়া চা খাইতাম, 
এবং 'বিষয়কাষে'র কথা কহিতাম ; কখন বা আত্মীয়াদগের সাহত আলাপ 
করিতাম । কার্যও চলত, অথচ আমোদও হইত। 

নবাব নাজমের নায়েব দেওয়ানী পদ গ্রহণে অসম্মাত 0] একদা আমার 
আত্মীয় বাব: শ্যামাচরণ ভ্রু উ্খল আমাকে ালাখলেন যে, নবাব নাঁজমের 
দেওয়ান রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুর আপনাকে নায়েব দেওয়ানী পদ 
দিতে ইচ্ছা করেন। যাঁদ আপনার অনুমাত পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে 
আপনার সম্মতি জানাই । এমন সম্মানীয় ও দুললভ কর্ম আমার মত অঙ্গ 
পাঁরচিত লোককে এই দেব বাহাদুর কেন দিতে চাহেন, তাহা বুঝিতে না 
পাঁিয়া, শ্যামবাবুূর পত্রের উত্তর 'দিলাম যে, “পুজার সময়ের আর [বিলগ্ব 
নাই, অতএব তুমি বাটখ আসলে তোমার সাহত সাক্ষাৎ কাঁরয়া যথা কর্তব্য 
স্থির কারব। কিছুদিন পরে শাানলাম যে, উত্ত দেওয়ান মুরাসদাবাদ হইতে 
ডাকযোগে কাঁলকাতায় গমনকালে গোয়াড়ীর ডাকঘরে যখন 'বশ্রাম করেন, সে 
সময় আমার বাটী কত দুর কোন কোন ব্যান্তকে জিজ্ঞাসা কারয়াছিলেন। 
ইহাতে বোধ হইল, আমার আত্মীয়ের প্রস্তাব অমূলক নহে। পজার পর 
শ্যামবাব্‌র সাঁহত সাক্ষাৎ হুইল, আম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলাম যে, রাজা 
বাহাদরের অনেক আত্মীয় বন্ধু অবশ্যই আছেন, তাহাদিগকে এরূপ উচ্চ পদ 
না দিবার কারণ কি? তান উত্তর কারলেন, তাহার আত্মীয়-স্বজন সকলই 
কঁলিকাতাবাসণ, ইনি কাঁলকাতার কোন লোককে নেজামতে আ'নিতে চাহেন 
না। ইংরেজশ ও পারস্য জ্ঞাত থাকেন ও সচ্চারন্ন হন, এমনই একটি মফঃস্বলের 
লোককে এঁ কম" দিতে চাহেন। আম আপনার পারচয় দেওয়াতে কাঁছলেন, 
বৈশ, তাঁহার সহিত আপনার আলাপ আছে, আচ্ছা, তাঁহাকে এখানে আসিতে 
লিখুন । আপনার পন্ত পাইতে বলগ্ব হওয়াতে তিনি আমাকে কছিয়াছেন যে, 
যাঁদ তিন কর্ম স্বীকার করেন, তবে পূজার পর আপাঁন তাঁহাকে সঙ্গে কারয়া 
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কলিকাতায় আমার নিকট যাইবেন। শ্যামের কথা সাঙ্গ হইলে, আমি কালাম, 
ভাই! আমার বোধ হইতেন্ছ, তান চালাক লোককে ভর করেন, এ কারণ 
সাদাসিদা লোক চাহেন ৷ তাঁহার নিকট ধের বড় আদর নাই । স্তরাং আম 
তাঁহার সহকারণ হইতে সাহস করি না। আমার সাঁহত সুহাঙ্ডাব অধিক কাল 
থাঁকিবার সম্ভাবনা নহে । এ কর গ্রহণ না করায় বিবেচনা কি আঁববেচনার 
কাষ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পার না। ফিম্ত ইহার জনা আমার কখন 
অনুতাপ হয় নাই। 

লালগোলার জামদারের দেওয়ানী পদ অস্বীকার 0 এক বধ পরে আবার 
উপারিউস্ক সহ্া্ছর মংরাসদাবাদ জেলার লালগোলার জমিদারের দেওয়ানশর 
প্রস্তাব করিয়া আমাকে এইরংপ লিখেন যে, উস্ত জমিদার আপনাকে আপাততঃ 
[তন শত টাকা বেতনে নিযুক্ত কারবেনঃ এবং এক বংসর আপনার কার্য 
পাঁরচালন দেখিয়া আর দুই শত টাকা বেতন ব.গ্ধি কাঁরয়া দিবেন। আপানি 
একবার সেখানে মাসিবেন। যাঁদ কম" মনোমত হয়, গ্রহণ কাঁরবেন; নচেৎ 
ফাঁরয়া যাইবেন। আপনার গমনাগমনের সমস্ত ব্যয়ের টাকা তান দিবেন। 
এই পন্র যৎকালে আইসে, তৎকালে আম কাঁলকাতায় ছিলাম । মহারাজা এ 
পন্ল খোলেন, এবং তাহা পাঠ কাঁরয়া আঁতশয় 'চীম্তত হন। আম প্রত্যাগত 
হইলে, এঁ পত্রের প্রসঙ্গ কাঁরয়া কাহলেন যে, আপান আমার লাভের 'নামত্ত 
[নজের অনেক ক্ষাত কাঁরপলাছেন । কগ্তু আমার যের্‌প অবস্থা, তাহাতে আম 
আপনাকে দই শত টাকার বেতনের আঁধক দিতে পারি না। সুতরাং আমি 
আর মাপনাকে 'কির্‌পে রাখিতে পারি? রাজার কাতর ভাব দর্শনে আম 
কণহলাম যে, “আমার সমৃগ্ধিশালগর ন্যায় চলিবার অথবা ধনসঞ্চয় কারবার 
ইচ্ছা নাই। ভদ্রলোকের মত চ'জিতে পারলেই আমার বাসনা পর্ণ 
হইবে। অতএব আম মাসিক দুই শত টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া 
থাকব ।, 

সংসার যাত্রা ও সতর? ক্রড়ার তুলনা 2 সতরণ খেলার যে চালে পাঁরশেষে 
মাং হইতে হইবে, তাহা পূর্বে জানিতে পাঁরিলে, কেহই সে চাল চা:লত না। 
জয়লাভ আশাতেই সকল চাল চাঁলয়া থাকে। পরে যখন এঁ চালের দোষে 
বাজী হার হয়, তখন মনে হয়, হায়! এচাল কেন চা'লিয়াছিলাম । আমার 
এক্ষণে ঠিক সেই দশা হইয়াছে । বর্তমান অবশ্থার প্রাত দৃষ্টি করিয়াছি, 
ভাঁবষ্যতের 'দিকে নেন্রপাত কার নাই । তখন ভাবয়াছলাম যে, দূর দেশে 
যাইলে ও নন সপ্প্রদায়ে পাঁড়লে ধনলাভ হইবে বটে, বিদ্তু সুখের ন্যনতা 
হইয়া বাইবে । পত্র কয়েকটি বিদ্যাভাস কারিতেছে ৷ যাঁদও রাজবাটী হইতে 
পেনংশেন পাইবার লষ্ভাবনা বা গ্ছিরতা নাই, তথাপি পত্র কৃতী হইলে সে 
জভাব মোচন হইবে । সুতরাং আমি দণর্ধজশীবী হইলেও ভাঁবধ্যতে অর্থাভাবে 
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আমার কন্ট পাইবার সন্ভাবনা নাই। তৎকালে এইরূপ বিবেচনা করিয়া 
লালগোলার কর্ম গ্রহণ কারলাম না। 

মন্ষ্য-ভাগ্য 2 ভাবাঁকাল অন্ধকারময়। তাহার মধ্যে বিচরণ কারিতে, 
কাহার ভাগ্যে 'কি ঘিবে, তাহা কেহ-ই নিষ্চয়ই অবধারণ করিতে পারেন না। 
কেহ বা নিরাপদে উত্তীর্ণ হন; কেহ বা প্রাতিপাদক্ষেপে পাঁতিত হন, আবার 
উত্থান করেন, আর কেহ বা পরাঁড়য়া আর উঠিতে পারেন না। সুতরাং আমি 
যে কাযন্তিরে প্রবৃত্ত হইলে আমার আর বর্তমান কন্ট হইত না তাহারই বা 
নি্চয়তা কি? তনয়দগের কৃতী হইবার যে আশা কারয়াছিলাম তাহা পহণ* 
হইয়াছে, তবে ধনসমাগম আশা পূর্ণ না হওয়াতেই আমার এই ক্লেশভোগ 
হইতেছে । এ আশা অনেকেরই সফল হইয়া থাকে । সুতরাং আমার যে এ 
আশা নিতান্ত দুরাশা হইয়াছিল, তাহা নহে। সমান অবস্থাপন্ন হুইয়াও 
মনোরথ পূর্ণ করণে কেহ বা সক্ষম হয়, কেছ বা অক্ষম হয়। তুল্যাবন্থাশ্বিত 
লোকের কথা দরে থাকুক, একজন অসাধারণ বম্ধ ও ক্ষমতাপন্ন হইয়া 
সৌভাগ্োর মুখ দর্শন করিতে পায় না; আর একজন যৎসামান্য বদ্ধ ও 
ক্ষমতা সত্বেও অনায়াসে সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠে। এই কারণেই ভাগোর 
ফলাফলের কথা প্রবাদিত হইয়াছে । যেহেতুক যখন কোন বিষয়ের কারণ 
নবাদত হইয়া উঠে না, তর্খনি সে বিষয় অলৌকিক সংঘটনার মধ্যে পারগাণত 
হয়। 


সংক্রামক € ম্যালেরিয়া ) জবর 00 ১৮৬৪ খুঃ অন্দে জ্যোত্ঠ মাসে যে সংক্রামক 
জবর কৃষফনগরে দেখা দেয় তাহা প্রথমে যশোহর জেলার অন্তগত মহম্মদপংর 
গ্রামে দণ্ট হয়। তথা হইতে ক্রমে ক্রমে অনেক স্ছান উৎসম্ব দিয়া ১৮৩২ কি 
৩৩ খুঃ অদ্দে নদীয়া জেলার অভ্তঃপাতী গদখাল গ্রামে প্রবেশ করে। সেখান 
হইতে বহ্‌ সংথাক গ্রামের মধ) দিয়া ১২৬৯ বাঃ অন্দে এ নগরের বারুই পাড়া 
পল্লশতে উপাচ্ছত হয় । 'ছ্িতীয় বৎসর অন্য অন্য পাড়ায় দেখা দেয়। 

আমার জবর 7) আমার বাটাতে ১২৭১ বাঃ আদ্দে প্রাবন্ট হয়। সমস্ত 
পরিবার পুনঃ পুনঃ পশীড়ত হওয়াতে দ্বিতীয় বৎসর কার্তিক মাসে বাটণ ত্যাগ 
কাঁরয়া গোয়াড়ীর মালোপাড়ার সা্নীহত একটি বাটণীতে অবস্থান করি। সেখানে 
যাইয়া পারবারের অনেকেই স্মচ্থছ হন। কিন্তু আমার রোগ ভ্রমশঃই বৃত্ধি 
হইতে থাকে। 

বায়-পারিবর্তনে নিক্ষমণ [0 শেষে জলবায়্‌ পরিবর্তনের জন্য প্রথমে শাস্তি 
পূর যাইয়া ১৫ দিবস থাকি। সেখানেও কোন প্রাতকার বোধ না হওয়াতে 
পাশ্িমান্চলে যাই। 

বর্ধমান ] প্রথমে তিন দিন বর্ধমানে থাঁক ও পরে ভাগলপুরে যাইয়া 
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'অবাচ্থত ছুই । ১২৭২ অদ্দের ২১শে মাধ শাভ্তপূর হইতে যাল্লা করিয়া ২৬শে 
ভাগলপ:রে উপনীত হই। 

ভাগলপতর [0 ডান্তার কালীবাব ও আমার অগ্রজ মহাশয় আমার সঙ্গে 
ছিলেন। আমার অরুচি অক্ষুধা এতাধক প্রবল ছিল যে ভাগলপুর পেশাছয়া 
প্রথম দিন অর্ধ পোয়া দ:প্ধ মানত পান করি। কিদ্তু সে প্রদেশের জলবায়র 
এমনি গণ যে, সপ্তাহ মধ্যে আমার আহার ও বলব-দ্ধি হইল ও পঞ্চদশ দিবসে 
আম এক পোয়া পথ ভ্রমণ কারতে পারিলাম । এখানে চিকিৎসকেরা আমার 
আয় শেষ হইয়াছে এইর্‌প ভাবয়াছিলেন, 'কিস্তট আমার মনে কিছুমান সে 
আশঘ্কা হয় নাই । আমার মনে ছিল যে, অর.চিকে দমন কারতে পারলেই 
জরে কোন অনিষ্ট হইবে না। আহার কাঁরতে পারলেই বল হইবে ও বল 
পাইলেই জহর যাইবে । 

এলাহাবাদ [2 কিস্তু বৎসরাবাধ যে দজ'য় জঙর মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে 
তাহাকে সহসা দূরীভূত করা সহজ নহে। সপ্তদশ দিবসে জবর পূনরায় বল 
প্রকাশ কাঁরল ॥ এই জবরের সংবাদ পাইয়া মহারাজা ই৩শে ফাজগ.ন ভাগলপংরে 
উপাচ্ঘিত ছইলেন এবং তথা হইতে আমাকে এলাহাবাদে লইয়া গেলেন। এই 
সংক্রামক জঃরের যস্্ণায় রামতনবোব ইহার পর্ব হইতে ভাগলপে 'ছিলেন। 
[তিনিও আমাদের সঙ্গী হইলেন । তৃতাঁয় দিবসের প্রত্যাষে আমরা এলাহাবাদে 
উপনীত হইলাম । 

খোসরোবাগ 0 মহারাজা খোসরোবাগ নামে এক রমণণয় উদ্যানে 
আমাদিগকে লইয়া গেলেন এবং তদ্মধাচ্ছ একটি উচ্চ মপ্ডপে আমাকে তুলিলেন। 
সে সময় অরুণ কিরণের আভায় উদ্যানের যেমন শোভা হইয়াছিল, সুগ্ধ 
পন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোলে তেমান চতুর্দিক সুঙ্নিষ্ধ হইয়াছিল। আমার 
শরণরের ও মনের এতদংর স্ফ্র্তি হইল, যেন আমি সম্পহণ* সুঙ্থ হইয়াছি 
এইরপ বোধ হইতে লাগল । হৃদয়ের উল্লাসে এক দেশে কি 'িবদেশে যথায় 
তথায় থাকি, তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দোথয়া ডাকি, এই ভ্রদ্ধ সঙ্গীতাঁট 
গাইতে লাগিলাম । তথায় দুই ঘণ্টা থাঁকয়া নাট বাসম্থানে উপাস্থত 
হইলাম । দুই 'দিন পরে মহারাজা আমাকে আগ্রায় ও দিল্লীতে লইয়া যাইবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গতদিবস হইতে শরণর অত্যন্ত দূর্বল হওয়াতে 
যাওয়া থাঁটল না। 

মহারাজা গৃহা'ভিম-থে বাল্লা করিলেন, রামতনবাব্‌ ও আম একটি ছিতল 
বাটধতে অবস্থান কারতে লাগলাম । আমার ক্ষুধা ও বল রুমশঃ বৃদ্ধি হইতে 
লাগল । কাঁলকাতা নিবাসী তৎকালীন এ নগরবাসী বাব নীলকমল মিলত 
আমাদের প্রাত যথেন্ট আনংগ্রহ প্রকাশ করেন । আমাদের রামদাস খাঁ ভায়া ও 
'ছাঁরিশচগ্রু সরকার তৎকালে এখানে কর্ম কারিতেন। আমরা তাঁহাদের ' 
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বাল্সা় আছারাগি করিতাম । আঁহারা উভয়ই আমাদিগকে স্বচ্ছন্দে রাখিতে 
যারপরনাই যত্র করেন॥ রোদ বৃষ্ধ হওয়াতে আমরা সেখান হইতে প্রহ্থান 
করিলাম । রামতলবাব ভাগলপুরে রাহলেন। 

কলিকাতা [2] আম কলিকাতায় আসলাম । এখানে কখন বাবং ব্রজনাথ 
ম-খোপাধ্যায়ের বাসাতে, কখন সাতরাগাছির বাবু মথরামোহন ভাদংড়ীর 
বাটঠতে বাস করিতে লাগিলাম । ইহার ৮ ফি ৯ বংসর প্‌বে' এই মথ-রামোহন 
ভাদংড়, সদানম্দ চৌধুরণ এবং বহারীলাল ভট্রাচার্যের সাহত আমার আলাপ 
হয় এবং অনাত[বিলদ্বে বিশেষ প্রণয় জন্মে । ইহারা আমাকে যেমন শ্রদ্ধা 
করেন তেমাঁন ভালবাসেন । ই*্হাদের ন্যায় অকপট আত্মীয় আত দৃল“ভ। 
আমার পধাড়ত অবশ্থায় ইহারা যে স্নেহের সাহত আমাকে সংচ্ছ কারবার যত 
কারয়াছেন তাহা আমি কখন ও 'বিস্ম-ত হইতে পারিব না। ডান্তারেরা আমাকে 
আগামণ পৌষ মাস পর্যন্ত বাটী আসতে 'নষেধ করেন । কারণ, যাঁদও রোগের 
প্রা শান্ত হইয়াছিল কন্তু যেমন কৃশ তেমনি দ্‌বল ছিলাম। 

বাটী প্রত্যাগমন 00 তথাপি রাজবাটীর কোন বিশেষ প্রয়োজনানরোধে 
বাটণ আসতে হইল । আধাঢ় মাপের দশম দিবসে বাটাঁতে প্রত্যাগত হইলাম । 
মহারাজা আমার প্রত্যাবর্তন বাতা শ্রবণমান্ আমাকে দোথতে আিলেন। 
এবং কিয়ংক্ষণ পরেই রাজবাটী লইয়া গেলেন॥ কাহারও "প্রিয়তম পৃত্ত 
কালকবল হইতে নুন্ত পাইলে সে যেমন আহলাদিত হয়ঃ তিনি, আমি সংস্থ 
শরণরে ফিরিয়া আসাতে তেমন আহ্লাদ প্রকাশ কাঁরলেন। 

পরপ-রৃষের বারহীনতা 0 আমাদের এ প্রদেশে ৮০1৯০ বংসর পৰে 
যেরপ স্মীপুরুূষ জন্মেন, তাহার পর আর সেরংপ গ্তীপৃরুম ভ্ামঘ্উ হয় 
নাই। পরপুরুষের আহার, বল, সাহস সকলই প্‌ব্পর-ষদের হইতে নযন 
হয়। যাছাদের যত পরে জন্ম হইতে লাগল, তাহাদের সেই পারমাণে এ নকল 
ঠাস হইয়া গেল। এইসকল বিষয়ে পিতার মত অগ্রজ হইতে পারেন নাই । 
আবার আমি অগ্রজের মত ছুইতে 'পারি নাই। এইরংপ যানি যত বিলম্বে 
জাম্মতেছেন তিন তত কশঃ অঞ্প-আহারণী ও দুরল হইতেছেন। কেন দেশের 
এ দুর্দশা হুইল তাহার কোন কথাই পূর্বে ছিল না। পরে যখন আমাদের 
বয়জ্ক লোকদের বিবেচনা শান্ত হইল তখন এ বিষয়ের আন্দোলন হইতে লাগিল ॥ 
কেছ কেহ অন:মান করিতে লাগলেন যে, বালকদের প্রকার মত খেলাধূলা 
না থাকাতে ও লেখাপড়ায় মানসিক শ্রম আধিক হওয়াতে শরশীর কুশ ও দুবল 
হইতেছে । কেহ বা বোধ করিলেন যে দধ, দগ্ধ, ঘৃত প্রভাত গবারস ইদানীং 
দুঘলা হওয়াতে বালকেরা পহশ্টিকর ও বর আহার পায় না ঘাঁলয়া দব'ল 
হইয়া যাইতেছে । এট্প্প নানা বিবেচক নানা প্রকার কারণ তন-ভব' 
ফরিতেন। 
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সংক্রামক ( ম্যালোরয়া ) জ্বরের উৎপাত্তর কারণ []] কিম্তু ইদানীং সংক্কামক 
জবরের উৎপাত্তর কারণ এক স্থানে যেরুগ অনুমিত হয় স্থানান্তরে তাহা সঙ্গত 
বোধ ছয় না। সেইরূপ উপাঁরউন্ত বিষয়েও কোন স্থর সিম্ধান্ত ছইত না। 
যেহেতুক যাঁদ মানাসক পাঁরশ্রমে স্কুলের বালকদের এই অবস্থা হইয়া থাকে তবে 
যে সকল গ্রামের বা পারবারের বালকেরা মোটে লেখাপড়া করে না তাছাদের 
এ দ্দশা কেন হয়? আর তেজস্কর আহার অভাবে ক্ষীণাবন্থা হইলে, 
ধনাঢ্য ব্যন্তবন্দের বালকেরা কেন দুর'ল হইয়া থাকে ? 

মহ্ত্তকায় ম্যালেরিয়া 0 আমার বোধ হয়, যে কারণেই হউক আমাদের 
দেশে যে সময় ক্ষুধার ও আহারের অঞ্গতা ও দৌবলোর প্রবলতা হইতে আরস্ত 
হইয়াছে, সেই সময় এই সংক্রামক জহরের বীজ জাঁম্ময়াছে। যেমন বাজ 
হইতে বক্ষ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ শাখা পল্লব সহিত বধিত হয় ও শেষে ফুল 
ফল ধারণ করে, সেইরূপ এ বাঁজ হইতে অক্ষুধা ও দৌব'ল্য জীম্ময়া এখানে 
জহরে পারণত হইয়াছে ॥। ৮০১০ বৎসর হইতে কেবল আমাদের ক্ষুধা ও বল 
প্রভৃতি বিষয়ের পাঁরবর্তন হইয়াছে এমত নহে ॥ আমাদের ধাতুরও বিকৃতি 
জণ্মিয়াছে । আমাদের বাল্যাবস্থায় বম্ধরা কাহতেন যে, পৃবে" ঠবকার রোগে 
যে ওষধ ব্যবস্থা হইত তাহা এক্ষণে সামান্য জহরে প্রয়োগ কারিলেও সেরংপ 
ফলোদয় হয় না। তবেই দেখা যাইতেছে যে দেশের ভূমিগ্গত কোন দোষের 
বীজ বহৃ'দিন পূবে জন্মিয়াছে। হঠাৎ এ দোষের সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ বোধ 
হয়না । আর দোষের কারণ ভমির উপরে রহিয়াছে তাহাও অনুমানে আইসে 
না। এদোষ ভূমির নিগ্নস্থানে জান্য়াছে। তাহা না হইলে কোন বরের 
একপাম্বস্থ সকল গহে এ পণড়া ধারয়াছে, অপর পান্বণস্থত কোন গৃহে ন্ট 
হয় না। উভয়পাণ্বঞ্থ লোকের আহার-ব্যবহারে কোন বয়ে বাভিম্বতা নাই । 
এই গোয়াড়শর সাহেবেরা যে দিকে অবস্থিত সৌঁদক যেমন প্রশস্ত তেমান 
পার্কারঃ আর যে দিকে বাঙ্গালীরা থাকেন সৌঁদক যেমন অপ্রশন্ত তেমন 
অপরিষ্কার । আর সাহেবেরা যেরূপ ত্বাগ্থ্কর অবস্থায় থাকেন বাঙ্গালীরা 
তেমনি অস্থাস্থ্জনক অবস্থায় থাকেন। তবে বাঙ্গালীদের অপেক্ষা এই 
সাহেবদের পড়া অধিক হইতেছে কেন! 


2 সপ্তম পরিচ্ছেদ 0 


বয়স ৪৬ হইতে ৫০ বংসর 2] শুলরোগ 0 আমি বহু আয়াস ও বায় 
কারয়া জহরের হস্ত হইতে মহন্ত হইলাম বটে, কিন্তু আঁধককাল ত্থাচ্ছ্য সুখভোগ 
করিতে পারলাম না। ১২৭৩ বাঃ অন্দের ১২ই অগ্রহায়ণে শ্‌লরোগগ্স্ত 
হইলাম । এতাধক যন্মণা হইল যে, আত্মহত্যার ইচ্ছা হইতে লাগল । প্রায় 
৫ বসর পযন্ত এই দয় পাড়াতে মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণা পাই । এই রোগগ্রস্ত 
কেহ কেহ যে কিজন্য আত্মহত্যা কাঁরয়াছে তাহা আমি বঝিতে পারলাম । 
ইহার বম্াণা সহা করা অতশব দুগ্কর। কত প্রকার উষধ সেবন কাঁরলাম 
কিন্তু কিছুতেই রোগের শাস্তি হইল না। শেষে দৈনিক আহফেন সেধন 
অভ্যাস করাতে এ যষ্ঘরণা দূর হইল। বিধাতা যেমন রোগ স-ষ্ট কারয়াছেন, 
তেমান তাহার ওঁষধও দিয়াছেন । আহফেনে আমার অন্লরোগ পর্যন্ত দরশভূত 
হইল । এই রোগ পিতামহের, পিতার ও অগ্রজের এবং কোন কোন ভগ্নশর 
ছল। আঁহফেন না থাকিলে বোধহয় এ পাড়ার যাতনা সহা করিতে পারতাম 
না। যখন বেদনা ধারত তখন যতক্ষণ পরেই হউক শেষে আঁহফেন সেবনে 
ইহার শাস্ত হইবে এই বিম্বাস থাকাতে, জীবন ধ্বংস না করিয়া 8/৫ ঘণ্টা 
পর্যন্ত এই যমযন্ত্রণা সহা করিতাম । বেদনা উপাস্ছিত হইলে, দুইজন তৈল-জল 
দিয়া আমার বক্ষঃম্থল, উদর, পঞ্জর ও প্ঠদেশ বলপ;ব“ক মর্দন করিত। জল 
পান করিয়া পূনঃ পূনঃ বমন করতাম । বমন কারতে কারতে যখন উদরমধা 
পরিচ্কৃত হইত তখন আঁহফেন খাইতাম এবং এক ঘণ্টা পরেই রোগের আক্রমণ 
শাথল হইয়া আসত। 

রাজার শারণীরক অবনাত 0 আমি পাঁশ্চমান্চল হইতে আয়া রাজবাটশ 
যাইয়া দোখলাম যে, আমার অপেক্ষায় অনেক কাধ" স্থাঁগত রাহয়াছে । মহারাজা 
নিজে কোন: বিষয় কি কততব্য তাহা 'স্থর কাঁরতে পারেন নাই, বা অন্যের 
1াববেচনার উপর 'িনভ'র করিতে পারেন নাই । আম সমশঈপন্থ হইবামান সমস্ত 
চাবি কুঞ্জী আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করলেন ॥। কিছুদিন পরে ( ১২৭২ বাঃ 
অধ্দের ভাদ্ু মাস ) চার শত টাকা মূল্যের এক ত্বণের ঘাঁড় চেনসাহত উপঢোকন 
স্বরপ দিলেন। তাঁহার অনঃগ্রহে ও গ্নেহে বড়ই অনুগহাত ও প্রীত হইলাম 
বটে, কিম্তু তাঁহার শারণীরক অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত ব্যাথত হাদয় হইতে 
লাগলাম । তান শারণীরক নিয়ম লঙ্ঘনে আতশয় কশ ও দর্বল হইতে 
1ছলেন। বিষয় ব্যাপারে আমার উপদেশ গ্রহণ কাঁরতেন, কিন্ত তাঁহার শারীরিক 
সম্বষ্ধে সদপদেশ দিলে বিরন্ত ছইতেন । তাঁহার রাণণ লাঁতশয় উৎকাণ্ঠিত হইয়া 
নিজে ও আত্মীয় স্বজন হ্বারা তাঁহাকে নিরমাবম্থ করণার্থ বিস্তর বত্ব কারতে 
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লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইতে লাগল। রাজা 
শরীরের হানি যেরূপ কাঁরতোছিলেন ইদানীং বিষয়ের হানও সেইরং্প কারিতে 
লাগিলেন ?তনি গোপনে খণ করিতেন এবং যখন তাহা প্রকাশ কারিতে বাধা 
হইতেন, তথন তাহা আমার পারশোধ করিতে হইত । 

পহনরায় ধণ 7 প্রত্যেকবার যখন তাঁহার খণ শোধ দেওয়া যাইত 'তাঁন 
অঙ্গীকার করিতেন যে, আর কথন আঁধক ব্যয় বা খণ কাঁরবেন না। কি্তু 
পরে তাহা মনে রাখিতেন না। তাঁহার এইর:প অব্যবাস্থত চিত্তের ন্যায় কাষ 
দোঁখয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ কাঁহতাম যে. “জাপান এইরূপে চললে আপনার 
সম্পাত্ত ক্রমশঃই ক্ষয় পাইবে, এবং আমাকেও কলঞ্ক-ভাজন হইয়া যাইতে হইবে। 
তিনি যখনই এরূপ কথা শনিতেন তখনি তাঁহার চক্ষু ছলছল ছুইত এবং 
'ভবিষাতে যদি আর এইর্‌প দেখেন তবে যাইবেন' এইরপ বালিতেন। আমি 
প্রস্থান করিলেই তাঁহার বিষয় ছারথার হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় প্রায় দই 
বংসর কম তাগ করিলাম না। 

সহকারী কমণ্চারীর অনিষ্টের চেক্টা ] একদা কোন কথা প্রসঙ্গে আমার 
কোন সহুকার? কর্মচারীকে কাঁহুলাম যে, “আমায় এখানে আর থাকা কতবব্য 
বোধ হইতেছে না।” যখন এই কথা বাঁল তখন আম নিম্চয় কমত্যাগগ কারব 
এরপ স্থির কার নাই। তথাপি এ কমণ্চার কি আভসম্ধি করিয়া এই কথা 
রাজার কর্ণগোচর করিলেন ॥। পরদিন রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
“আপনি কি এই কথা বাঁলয়াছেন? আম উত্তর কাঁরলাম যে, 'এাক্ষণ পর্যন্ত 
আম এ বিষয় ?িছ7 'স্ছর কার নাই। কিন্তু আম আর আপনার অমঙ্গল 
দেখিতে পার না। যাঁদ আমা ছ্বারা মঙ্গল সাধন না হয়, তবে আমার এখানে 
থাকা না থাকা তুল্য । সে সময় তাহার মনের সহজাবন্থা ছিল না। এ কারণ 
আমি তখনই তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া কাছারতে আসলাম । 

কমত্যাগ ও পুননিয়োগ 0 কিপিং পরেই তাঁহার একজন আমলা আসিয়া 
আমাকে কছিল যে, মহারাজা আপনাকে জানাইতে আদেশ কারিলেন যে, যাঁদ 
তাঁহার কার্য করিতে আপনার আঁনচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আপনার নিকট 
যেসকল চাবি আছে তাহা আমাকে দেন।' আমি কছিলাম, “তুমি রাজার 
একথানি পন্র লইয়া আইস। সে তৎক্ষণাৎ পন্ত আনল, এবং আমিও চাঁব 
'দিয়া বাট আসিলাম । এবং তাঁহার যে দই-চাঁরটা দ্রুবা আমার নিকট ছিল 
তাহা পাঠাইয়া দিলাম । 'কিদ্তু তিনি তাহা গ্রহণ না কারয়া ফিরিয়া পাঠাইয়া 
গদলেন। 

শুনতে লাগলাম যে, আমি 'ব্দায় ছওয়াতে রাজা আতশয় দাখত 
হইয়াছেন এবং আক্ষেপ ফাঁরতেছেন। তৎকালে আমার অতি নিকট সম্পকশয় 
কোন ব্যাস্ত রাজার নিজ ব্যয়ের কর্মচারী ছিলেন। 'তাঁন ৪ দিন পরে আসিয়া 
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আমাকে কহিলেন যে, 'তোমার রাজবাটপ যাইতে হইবে । আম যাইতে অসম্মত 
হওয়াতে কহিলেন যে, “তুমি না যাইলে রাজা আহার কাঁরবেন না।' এইরপে 
অনেক কথার পরে আমি আর তাঁহার অনুরোধ ছাড়াইতে পারলাম না। আম 
নিকটচ্ছ হইবামান্র রাজা আমার হস্তে সমস্ত চাঁব দিলেন । তৎকালে বাছিরের 
কোন ফোন লোক থাকাতে, আমি আর আমার মনের কথা 'িকছ: বালিতে 
পারলাম না। পরদন রাজা নিজ আববেচনার কাধের জন্য অনতাপিত 
হইলেন এবং আত্মশোধনের প্রতিজ্ঞা করলেন । আমি ও কমে" পনরায় প্রবৃত্ত 
হইলাম । 

আবার বর্মত্যাগ্গ ও পুননিয়োগ 0 রাজা যখন আমাকে তাহার কর্ম 
ত্যাগ করণে উদ্যত দোখতেন তখাঁন পারমত-ব্যয়শ হইবার অঙ্গণকার কারতেন 
এবং অনতিবলচ্বেই তাহা বিস্ম:ত হইতেন পৃঝে দোথয়াছি। তথা!প যাহার 
শুভ।শুভ হাদয়ের শোনিতের সাহত মাশ্রত হইয়াছে, তাঁহার ইন্টচিন্তা 
চিত্বঝাহ্ভ্ভত করা বড় সহজ ব্যপার নহে। একবার মনে করিতাম আর এখানে 
থাকা উচিত নহে, আবার ভাবিতাম আর কিঞিৎকাল দেঁখিয়াই যাই। এইরংপে 
কয়েক বৎসর গত হইলে শেষে তাঁহার কর্ম তাগ স্থির কারয়া তাহাকে এই মমে' 
এক পন্ত 'লীখলাম যে, 'আপনার সকল 'দিকেই অমঙ্গল দেখিতোছি। তাহার 
নিবারণের চেস্টা যতদুর অধীন জনের দ্বারা হইতে পারে তাহা আমি করিয়াছি; 
িস্ত; কিছুতেই ফলোদয় হইল না। স্তরাং আম বিদায় হইলাম । এক্ষণে 
পরমেশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন।” এই পত্রের সাহত কয়েকটি চাঁবও 
পাঠাইলাম ॥। শঃনিলাম এই পত্র পাঠে প্রথমে রাগাম্ধ হইয়া অতাব 'িরন্তি 
প্রকাশ কারয়াছেন। এমন কি আমাকে কৃতগ্ পষন্ত বাঁলয়াছেন। প্রধান 
কমচারীরা ইহাতে বিলক্ষণ বাতাস 'দতেছেন! আমার উপরিউন্ত স্বজনকে 
দেওয়ানী দিয়াছেন, এবং তাঁহাকে দেওয়ান ঝাঁলয়া ডাকিতেছেন। ২৩ দিন 
পরে শুনিতে লাগিলাম যে, তিনি আমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন এবং 
কখন কখন অশ্রু বিসর্জন কাঁরতেছেন । সংসার ফি ভয়ানক ! আমারই স্বজন 
মহাশয় তাঁহাকে বুঝাইতেছেন যে, 'আপান কেন এত কাতর হইয়াছেন। 
কাতিকক রায় ব্যতীত ক আর কম" চালবে না ? যেখানে তিনি নাই সে-সংসারের 
কি কর্ম চলিতেছে না? আপান ্বচ্ছদ্দে গ্নানভোজন কর:ন। আমোদ 
আহ্লাদ ক্রূন। টাকা দিলে কত কাঁতি'ক রায় পাওয়া যাইবে ।* আমার 
সহকারী বুদ্ধিমান লোক, তান দই 'দিক বজায় কাঁরয়া প্রবোধ দিয়াছেন। 
রাজার নিকট একরংপ বাঁলয়াছেন, আমার [নিকট অর্নার্প প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

৭/& দিবস পরে আমাল জনৈক বম্ধ্‌ বাবু হারফানাথ দে হঠাৎ আমার 
নিকট আনিয়া কর্মত্যাগের বিষয় কোন কোন কথা বাঁললেন এবং শেষে, 
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কালশবাবং ও পূণবাব: আঁসয়্াছিলেন কি না 'জজ্ঞাসা কারলেন। আমার 
বোধ হইল তাঁহারা কম্ণত্যাগের (বিষয়ে কোন পরামশ* করিয়াছেন অথবা 
তাহাদিগকে রাজা ?কছ বাঁলয়াছেন। “বুঝি পণ ও কালণী রাজবাটীতে 
আছেন” তিনি এই বাঁলয়া তৎক্ষাণাৎ প্রত্যাগমন কারলেন। এক ঘণ্টা গত হইলে 
[তনি, রাজা, কালী ও পর্ণ আমার বাটীতে আ'সিলেন এবং সকলে এক প্রকার 
বলপূব্ক আমাকে গাড়ীতে আরোহণ করাইলেন। যেমন কোন বালককে 
তাহার আত্ম।য় স্বজন ধারয়া লইয়া যায়ঃ সেইরূপ আমাকে লইয়া গেলেন। 
আমি কোন কথাই ঝাঁছতে পারলাম না। গাড়ীতে যদিও রাজা পুনঃ প,নঃ 
কাহতে লাগলেন “আম দেওয়ানকে কোনমতেই ছাড়ব না” বিস্ত;য আমি 
ভাবতে লাগিলাম রাজবাটশ যাই আর যা কার, রাজার কম" আর কাঁরব না। 
গাড়ী রাজবাটখ পেশাছিল এবং উপরে যাইয়া আমরা সকলে ঝবাঁসলাম । গৃহমধ্যে 
যেন আনন্দোৎসব উপস্থিত হইল । সকল চাকরেরই নয়নোৎ ফুল্ল ও হাস্যবদন 
দেখলাম ॥। সে সময় হাদয়ে কতপ্রকার ভাবেরই উদয় হইতে লাগল । একবার 
ভাবলাম, যতই কেন হউক না, আম আর ইহাদের মায়ায় মংপ্ধ হইব না। 
আবার ভাবলাম যে, যখন আমার আত্মীয় বদ্ধুরাও এখানে আমার পুনরা- 
গ্রমনে এত আহলাদ প্রকাশ কারতেছেন, তখন আর এ মায়াবন্ধন কেমন কাঁরয়া 
ছেদন কারব॥। শেষে সকল প্রাতজ্ঞা বিস্মত হইলাম । চাঁব সমস্ত লইলাম 
এবং সকলের আমোদ-গ্রমোদে মিশিয়া গেলাম । পরদিবস হইতে পুনর্বার কর্ম 
করিতে লাগিলাম। আহা! ক কথাই মহাজনে বালয়াছেন, ক্ষণে দংশ্য ক্ষণে 
থেদ, তুক্টি রুষ্ট প্রাতক্ষণ ।' 

ভয়ানক ঝড় 2 ১২৭৪ বাঃ অন্দের কার্তিক মাসের ১৪শ দিবসে ঝাটকা 
আরস্ত হয়। ক্রমশঃ ব:দ্ধি হইয়া ১৮শ দিবসের রজল? দ.ই প্রহরের সময় ভয়ানক 
আকার ধারণ করে এবং পরাঁদবস দশটা বেলা পরত স্থায়ী হয় । ১২৭১ 
অন্দের ২৯শে অনন্বনের ঝটকায় যে ক্ষাত হইয়াছিল, প্রায় সেইরংপ ক্ষাত 
হইল। বাগানের অনেক বক্ষ পাড়য়া গেল। তৃণাচ্ছাদিত ঘর প্রায়ই পতিত 
হইয়াছিল। সাধারণ ক্ষাতগ্রস্ত লোকের সাহাধ্য নিমিত্ত সাকেস্ট হোসে জমিদার 
প্রভীত ধনবান'দিগের এক সভা হইয়া চাঁদা হয়। কামিশনর চ্যাপমযান সাহেব 
মভাপাঁতর আসন গ্রহণ করেন। 

কমিশনর সাছেবের রাজার মঙ্গল-চেষ্টা 27৫ ১২৭৪ অদ্দের চৈত্র মাসে 
কাঁমশনর চ্যাপম্যান সাহেব মহারাজার অবস্থা দর্শনে আতশয় বাথিতহদয় হইয়া 
আমাকে সমস্ত অবস্থা জিজ্ঞাসা কারলেন। আম সাহেবকে রাজার বথার্থ 
মঙ্গলাভিলাধী বুঝিয়া দুঃখবহ বৃত্তানম্তসমহ ব্যন্ত কারলাম। 'তাঁন অতীব 
আক্ষেপ পূর্বক কাছলেন যে, 'এ যুবকের (রাজার) বিস্তর গুণ আছে। 
সাহেবদের সংলর্গে ইহার এইরূপ অবস্থা ঘাটয়াছে । ইছা ইংরাজ জাতির 
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আক্ষেপের ও লঙ্জার বিস্ময় । যাহা ছইক, ইহার উদ্ধারের 'নামত্ত একবার 
[বিশেষ যত্ব করিতে হছইবেক।” শেষে আমার অনেক প্রশংসা করিয়া বিদায় 
ফরেন। তাঁহার যত্ে ও কোশলে রাজার শারণরিক ও বৈষাঁয়ক বিস্তর উন্নাত 
'হয়। তাঁহার পদে অন্য কঁমিশনর আিলে মহারাজা প্‌বে” যেমন ছিলেন 
আবার তেমনি হইলেন। এঁদকে বদর মধ্যে তিনি ৩1৪ মাস কখন কলিকাতায়, 
কখন ফরাসডাঙ্গায় কখন পাঁশ্চমাণ্লে থাঁকতেন। আম কমত্যাগ করিলে 
তাঁহার সম্পান্ত আধককাল থাকিবে না, এবং আমার কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে তিনি 
দীর্ঘজীবী হইলেও তাঁহার আর্থিক ধণ্ট পাইবার সম্ভাবনা অপ । 

প্রভুভান্ত 7) আর তাঁহার শারণীরক অত্যাচারবশতঃ দণর্ঘায়রও প্রত্যাশা 
ছিল না। পরস্ত্‌ তাঁহার সন্তান লাভের আশাও বিগত হইয়াছিল । অতএব 
তাঁছার ধনাভাব-জনিত কণ্ট আমায় দোথতে না হয় এই চিন্তায় আম কম'ত্যাগ 
কারবার হচ্ছা এককালে দূর করিলাম । ভাবলাম সাধারণের নিন্দায় আমার 
তত কষ্ট হইবে না, যত কষ্ট মহারাজাকে দারদ্রাবস্থায় দোখিলে হইবে। 

সংক্লামক জরে দেশের দুরবন্ছা এত 0 পর্বে যে সংক্কামক জহরের কথা 
লিখয়াছি এবং আমি ও যে রোগে বহু কষ্ট পাইয্লাছি, তাহার প্রাদভাঁব ১২৭২ 
বাঃ অন্দে পর্যন্ত অতণব প্রবল থাকে । ইহাতে নগরের প্রায় তৃতীয়াংশ ধংস 
হইয়া যায়। কত বিস্তুত পাঁরবার নিবৎশ হইয়া গিয়াছে । কত দ-ভাঁগা 
পুরুষ বহু পাঁরবারের ত্বামশ হইয়াও সম্ব্যাসণ প্রায় হইয়াছে । কত স্নীলোক 
পাতপন্রহণীনা হইয়া অনাথিনী হইয়াছে ॥ কত নারণর ক্রোড়ে সম্ভানের মৃত্যু 
হইয়াছে অধচ নিজের অচৈতন্য বশতঃ জানিতে পারে নাই । কত উঞ্থানশন্তি 
রাহতা ম:তপ্রায়া জননী একাকনণ গভশীর রজনীতে মৃত সন্তান বক্ষঃ স্থলে 
লইয়া নিকটম্থ কোন নিভৃত চ্ঘানে প্রচক্ষেপ করিয়াছে । এবং গাছে কেহ 
জানিতে পারিলে তাহাকে যন্ধ্রণা দেয় এজনা বূক ফাটিয়া গিরাছে তব; ক্ত্দন 
করে নাই। প্রতিবাসীর কথা দূরে থাকুক, সন্তান 'িপাসায় আঁচ্ছুর, তথাপি 
জনক-জননণীর তাহাকে একটু জল 'দিবার সাধ্য হয় নাই । কত লোক গৃহমধ্ 
বিগতজণবনে পাঁড়য়া রাহয়াছে, তাহার সংবাদও পান্বন্ছ গহবাসীও জানিতে 
পারে নাই। কাঁদিয়া শোকের 'কিন্চিং আশ শাস্তি করে এরংপ শান্তও অনেকের 
ছিল না। ধনে জনে কিছতেই কাহার বিশেষ সাহায্য হয় নাই । বাটশতে 
যেই আনিয়াছে সে-ই অঠিরাৎ শয্যাগত হইয়াছে । ম্ুতরাং ধন ননির্ধন 
সকলেরই তুল্যাবন্থা হইয়াছিল । যাহারা নগর তাগে সমর্থ হইয়াছিলেন 
তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রক্ষা পাইয়াছিলেন । হায়! কালেতে কি নাহয়। 
যে কৃফনগর কত বিদেশীয় মৃতপ্রায় রোগণর প্রাণদান কারয়াছে সেই নগর এক্ষণে 
খনিজ ক্লোড়বাসদের জীবন রক্ষা করিতে পারল না। 


মছাবপন্ট 0) পূর্বালাথখত সংক্কামক জহরের বিক্রম ১২৭৩ বাঃ অন্দে হাস 
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হইতে আরপ্ত হইল এবং ধৰংসাবাশিষ্ট রোগণদের পণড়ার সামা হইতে লাগল । 
১২৭৪ তাধ্দে আমার কনিণ্ঠ প্র ও কন্যা বাতীত আর সকল পাঁরবারই রোগমন্ত 
হইলেন । ১২৭৫ অন্দের শ্রাবণ মাসে জলবায়ু পারব্তন নিমিত্ত আমার 
গ্তী তনয়-তনয়া সাহত শাশুপরের এক 'ছ্বিতল বাটীতে অবাচ্ছিত হন। ২৯৩০ 
ও ৩১শে আঁবশ্রাস্ত বুছ্টি হইতে থাকে । ৩২শের রাত্রে এতাধিক বারবর্ষণ 
হইতে লাগল যে, রানি দুই প্রহরের পর ছাতের এক চ্ছান দিয়া হহ: কারয়া 
সজোরে জল পাঁড়তে আরম্ভ হইল । আমার গ্রহণ ভয় পাইয়া সকলকে 
জাগ্রত করাইলেন এবং কির্‌পে এ দায় ছইতে নিস্তার পান তাহার মন্ত্রণা কারতে 
লাগিলেন । ইতিমধ্যে পার্বস্থ এক কক্ষ পাতত হইল । আমার স্তর, ভপ্নী, 
পুত্র” কন্যা ওস্ত্রীর ও এক ভ্রাতা, এক ভ্রাতুগ্পুত্ত এক ভ্রাতৃকন্যা এবং এক 
দাসণ সকলেই ব্যস্ত হইয়া নিমনতলায় আসিলেন। রজনণ তথন তৃতীয়, প্রহরেরও 
অধিক। সকলই ম্তশলোক ও বালক-বালিকা । কেবল দাস একজন পারণত 
বয়ঞ্ক ছিল কিন্তু নিবেধি। যেমন নাবড় অম্থকার তেমনি মহষলধারে বৃ, 
প্রাঙ্গণ জলপ্‌ণ“। বাহর্গত না হইলে তথান প্রাণ যায়, অথচ কোথায় যান তাহা 
কেহ কিছ: স্থির কারিতে পারেন না। স্বুতরাং সকলেই আঁম্থরচিত হছইলেন। 
শেষে নিকটস্থ ডাকঘর মনে পাঁড়ল এবং তথায় যেমন উপস্থিত হইলেন অমান 
বাসাবাটধর পতনশব্দ শুনিতে পাইলেন । আর & ানট এ বাটীতে থাকলে 
সকলের জীবনাবসান হইত । অবশিষ্ট যামিনী আর্দরবস্মে ডাকঘরে যাপন 
কারয়া প্রতযষে সকলের গৃছিণীর পিল্লালয়ে আসিলেন। পরে সে বাটাও 
পঙনোম্মখ দেখিয়া শেষে মতিবাব্র বাটগতে আশ্রয় লইলেন, এবং পরাদন 
বাটী আিলেন। 

কখন দোষও গণ হয়, তাহার এই ঘটনা বলক্ষণ দন্টোন্তস্থল । আমার 
চ্তশ অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতি। তিনি যৎসামান্য কারণে বিপদাশঙ্কা করেন। 
ন্তু তাঁহার এইরংপ স্বভাব ছিল বাঁলরাই এই সঙ্কট হুইতে সকলে রক্ষা 
পাইলেন। উৎকট বারবর্ধণে ভাতা ছহইয়া জাগ্রতা না থাঁকলে এবং অত 
উতলা না ছইলে নিশ্চয় বিপদ ঘাঁটিত। সে নিশায় প্রায় কেহই বাটীর বাহর 
হন নাই। অনেক অদ্রাঁলিকা নিপাঁতিত হয় এবং কোনও কোনও বাটার সাহত 
কয়েক লোকেরও জীবন যায়। তৎকালীন অরশীত-বৎসরের বন্ধগণ কহেন 
বে, তাহারা এরংপ ভয়ানক দশ্য কখন দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই । কৃফনগরের 
নানা স্থান এতাধিক জলপ্‌ণ" হয় যে, অনেক রাস্তা কাটিয়া জলনির্গমের 
পথ করাতেও ৪1৫ দিন তথায় জলের অবাচ্থাত হয় ও তদহপারিস্থত সমুদয় 
ম-্নয় গৃহ পাঁড়য়া বায় এবং অনেক বক্ষে পাঁড়য়া যার । 

১২৭৬ সালের ঝড় বৃষ্টি 3 ৯২৭৩ বাঃ অধ্দের ২৮শে আবাড় প্রাতঃ কালে 
ঝড় আরস্ত হইয়া বেলা পঁচিটা পযন্ত গ্থায়ী হয়। আর এই বাটিকার সঙ্গে 
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ভয়ানক বৃণ্টিও থাকে । যাঁদও ইহা ১২৭১ অধ্দের আশ্বিন মাসের ও ১২৭৪ 
তাত্দের কার্তিক মাসের বাঁটকার তুল্য ভয়ানক ও ক্ষাতিজনক নহে, তথাঁপ 
অনেক বক্ষ ও গৃহ পাঁতত হওয়াতে লোকের বিস্তর আনণ্ট হয়। যেমন 
কোন পরাক্রান্ত নিষ্ঠুর রাজা অন্োর রাজ্য উৎসম্ব কারতে দ:ঢ সন্ধ্প করিয়া 
পরাজিত দেশে পুনঃ পুনঃ হনন লশ্ঠন ইত্যাদি বিধিরংপ অত্যাচার করিয়া 
যায়, ছবভাব যেন সেইরংপ মানস কাঁরয়া এ দেশকে প্রপণীড়ত কারতে লাগিল । 
রোগ শোক ঝড়বণ্ট উৎপাতসকল উপধূণ্পার উপাঁস্থত হওয়াতে লোক 
অবসন্ন হইয়া উঠিল । এত অজ্পকাল মধ্যে এত দুঘণ্টনা এ দেশে যে কখনও 
হইয়াছে ইহা শ-না যায় নাই। 

রাণণ প্রভীতর রাজার মঙ্গল চেষ্টায় বল প্রয়াস [0 পূর্বে িখিয়াছি 
যে, চ্যাপম্যান সাহেব দ্বারা মহারাজার যথেষ্ট মঙ্গল হয়, ও তাঁহার কামশনরণ 
পদ ত্যাগ করাতে পহনরায় পূরধ্মত অমঙ্গল ঘাঁটতে থাকে । মহারাণণ স্বামীর 
স্বাস্থাসাধনার্থ যারপরনাই চেঙ্টা করেন এবং এ 'বষয়ে রায় যদনাথ রায় 
বাহাদুরের যথেষ্ট পাহায্য পান। মহারাজা প্রায় বংসরাবাধ উত্ত সাহেবের 
ভয়ে ইগ্হাদের বাধ্য ছিলেন। ১২৭৫ বাঃ আহ্দের ফাঙ্গুন মাস হইতে 
আবার স্বাধীনভাবে চাঁলতে লাগলেন । এক্ষণে মহারাণখর ও যদহবাব্‌র 
ইচ্ট চেষ্টায় তাঁহার উপকার না হইয়া বর অপকার হইতে লাগল | যদুবাবূর 
কর্তৃত্ব তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিল ও রাজবাটীতে থাকা তাহার যম্ত্ণা 
বোধ হইতে লাগল । একারণ বৎসরের আধকাংশ সময় 'বিদেশে যাপন করিতে 
লাগিলেন। আমি তাহাদিগকে এরপ খশ্চাখ চি করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ 
কারতাম 'কিস্তু তাঁহারা আমার কথা শ:নিতেন না। বরং রাজ্ঞী আমার প্রাত 
বিরন্তা হইতেন। তাঁহার এইরপ বিবেচনা হইত যে, আমি বশ্বস্ত রপে কর্ম 
করাতে রাজা বিষয়কার্ধে মন দিতেন না। যাব মহারাজা জীবিত ছিলেন 
তাবৎ তিনি আমাকে 'বিষনয়নে দেখিতেন । একবার মহারাণশর কটুন্ততে আম 
অত্যন্ত মনোবেদনা পাইয়া রাজাকে কাঁহলাম যে, মহারাণণ যেরুপ অপমানের 
কথা কখন কখন দাসণ হ্বারা আমাকে কাঁহয়া পাঠান, তাহা কোন ভদ্রলোক 
সহা করিতে পারে না। তাহার কথার সমান উত্তর দিলে তাঁহার এবং আপনার 
অবমাননা হয়, এ কারণ এসকল অপমান সহা কাঁরয়া থাঁকি। কিন্তু আমি 
সর্বদাই যে ইহা সহা কাঁরব তাহা পারব না। এবং আমার জন্য ষে আপনাদের 
স্বামী-স্তীতে অসম্ভাব ঘটে, ইহাও আমার ইচ্ছা নহে।, এই কথা প্রবণে তিনি 
অত্যন্ত 'বিষাদত ও ব্যাকুলিত হইয়া আমাকে কহিলেন যে, তাহার দোষে 
আমাকে ত্যাগ করিবেন নাঃ যাহাতে আপনার এ কম্ট আর সহ্য কারিতে না 
হয় তাহার বিধান কারব।' আম ইহাদের শৃভ কি অশুভ আকাঙ্ক্ষী তাহা 
রাণণ রাজার ম-তুর পর বাবতে পারিলেন। 
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রাজার বিদেশ বাস 0) গত বংসর রাজা আযাড় মাসে স্থানান্তরে যান ; 
দ্‌গেত্সবের পর্বে আম যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসি । এ বংসর এলাহাবাদে 
তাঁহার সাক্ষাৎ পাই। সেখান হইতে আগ্নায় যান। আমিও তাঁহার সঙ্গী হই। 
আগ্রায় দুই দিবস থাকিয্লা কেল্লা ও মমতাজমহল দর্শন কার। যাঁদও মহারাজার 
অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত মনঃ ক্লেশ পাই, তথাপি এ দুই মহাবধীর্ত দর্শনে যার- 
পরনাই আহলাদিত হই । কিদ্তু এ দৃই জগং-বিখ্যাত কাণ্ড একবার দেখিলে 
মনের সাধ মেটে না। সেখান হইতে এলাহাবাদ দিয়া প:জার অগ্নে পণ্চমণর 
দিবস তান ও আম রাজবাটখ পেশীছলাম । ১২৭৭ অহ্দের আযাঢ় মাসে 
মহারাজা পুনরায় উত্তর পাশ্চমাণ্চলে গমন কাঁরলেন এবং মুম্রশ পরতে যাইয়া 
অবাস্থত হইলেন। 

রাজার মংস্থুরী পর্বতে অবস্থান 0 যান্তাকালে তাঁহার শরখর অনুম্থ থাকাতে, 
যাহাতে তাঁহার যাওয়া না ঘটে তাঁদ্বষয় তীয় মাত্মীয়-হজন অনেক চেষ্টা 
করেন। িগ্তু কোন মতে কৃতকার্য হইতে পারেন না। রাণশ ও যদহঝাব 
তাঁহার মঙ্গল চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু কোন চেষ্টাই স্গবিবেচনানুমত না হইলে 
অভিলাষত ফল দর্শে না, বরং কখন কখন 'াবপরীত ফল উৎপন্ন হয়। আমি 
মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে বাঁলতাম যে, 'পারণত বয়জ্ক পঘ্রের কোন কু-অভ্যাস 
হইলে তাহার জনক-জননীও বলছারা নিরাকৃত কারতে পারেন না। তোমরা 
যে একজন ৩০/৩২ বংসরের ধনবান যুবকের কু-অভ্যাস বলে দংরশভূত করিবে 
অথবা তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়া রাখবে, এ আশা কখন পণ হইবে না। ইনি 
তোমাদের কর্তৃত্ব অসহা বোধ করিয়া গৃহত্যা্ী হইবেন এবং তাহা নিবারণ 
করিতে কাহারও সাধ্য হইবে না। আর হীন বাহরে গেলে তোমাদের কোন 
বলই থাটিবে না। বাট হইতে ধন না পান, যেখানে একটু কাগজ লিখিয়া 
দিবেন সেইখানেই প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইবেন এবং কোন ভৃত্য সহ্থে না যায়, 
যেখানে ইচ্ছা কারবেন সেইখানে তাহা পাইবেন। তোমাদের এবংপ বলপ্রয়োগে 
বিপরাঁত ফল ফাঁলবে।' এরূপ কথায় মহারাণণ 'ব্রন্ত হইতেন ও বদবাবু 
অমনোযোগ করিতেন। কিন্তু আম যাহা বাঁলতাম তাহাই ঘাঁটিল। 


রাজার বাটা আসিতে অনিচ্ছা [] রাজা পাঙ্জার পূর্বে আমাকে বারংবার 
লেখেন যে এবার আমি পূজার সময় কোন মতেই বাটগ যাইব না। অতএব, 
আগনি আমাকে লইতে আসিবেন না। আসলেও আমার নাক্ষাৎ পাইবেন 
না। কাঁতক মাস অজ্টমের সময় আম নিশ্চয় বাটণ প্রাতিগমন করিব ।, 
এঁদকে রাা রাজাকে আনিবার 'নামত্ত আমাকে মুস্থরী যাইতে পূনঃ পুনঃ 
আদেশ কারতে লাগিলেন। আমি উত্তর কারলাম যে, “রাজা এবার যেরপ 
ব্যস্ত ছইয়া গগয়াছেন ও যেরপ বারংবার 'লাখিতেছেন, তাহাতে যে আগ 
যাইল্লে তাঁছাকে আনিতে পারব তাহা আমার বোধ হয় না। যখন আপনারা 
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সকলে তাঁহাকে রাখিতে পারেন নাই, তখন যে একা আমার অনরোধে আসবেন 
ইহা কোন মতেই আমার বিবেচনায় আইসে না।” আমি তাঁহাকে আনিতে 
গেলাম না বটে, িদ্তু কৌশলে আনিবার চেন্টা করিতে লাগলাম । রাজাকে 
লিখলাম যে, গভণ“মেস্টের রাজস্ব দিবাব সময় উপগ্ছিত হইয়াছে । যদি 
রাজদ্বের পরিমাণ কর মহাল হইতে সংগহাঁত না হয়, তবে আমার ছারা বিষয় 
রক্ষা হইবার উপান হইবে না। অতএব এ সময় আপ্পান রাজধানপ না থাঁকলে 
আপনার বিষয়ের ক্ষাতি হইবে । আপনি রাজত্ব দিবার সময় রাজবাটণ উপাম্থত 
না থাকিলে আম আর আপনার কার্য করিতে পারব না। আমার এ কৌশলে 
কোন ফলোদয় হইল না। (তিনি গোয়াড়ীর এক মহাজনকে এ বিষয় লেখাতে, 
মহাজন আসিয়া আমাকে কাঁছলেন যে, 'রাজার রাজস্ব জন্য যে টাকা আবশাক 
হইবে তাহা আমি 'দিব ।' 

আমার মুস্থরী পর্বতে গমন [2] আমার অগ্রজ মহাশয় রাজার সঙ্গে ছিলেন । 
[তিনি পূজার পর এক সহম্ত্র টাকা সাহত আমাকে যাইতে 'লাখলেন । ভাবিলাম 
রাজার প্রত্যাগমনের আণিপ্রায় হইয়া থাকিবে । দ-ইদিন পরে এ [বিষয়ে তানি 
টেলিগ্রাফ করলেন। আমি আতশয় ডীগ্নচিত্ত হইয়া পর'দিবসই ( ১২৭৭|১ 
কার্তিক ) যাল্রা কারলাম। কয়েকদিন পরে সাহারামপুরে উত্তীণণ হইলাম । 
তথা হইতে মসুর পর্বত দম্ট হইতে লাগিল। যাঁদও আমার চিত্ত গভীর 
চন্তাণ্ণবে নিমণ্ন ছিল তথাপি এ প্রকাণ্ড গগণভেদী দশা দশণনে মন যেন 
উন্নত হইয়া উঠিল। কি আন্চয কাণ্ড! যেন এ শৈলশ্রেণণ মহীমণ্ডলে 
বাসিয়া গগণমণ্ডলফে মন্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। উপযর্পার কতই 
শহঙ্গ শোভা পাইতেছে। 

মুস্্রী পর্বতের সৌন্দর্য [] শেখরস্থিত বাটাঁসকল চ্ছানে চ্ছানে ক্ষ; 
ক্ষন *্বেতাঁবন্দুবৎ দণ্ট ছইতেছে। যাঁহারা পর্বতপ্রদেশে কখন দেখেন নাই 
তাঁহাদের নিশ্চয় বোধ হইবে যেন নবীন নশল নীরদের মধ্যে বিদ্দ বন্দ: ম্বেত- 
মেঘের দশ“ন হইতেছে ৷ সুদূর হইতে ভধরশ্রেণণী বিশেষ মনোহর বোধ হইল 
না, কেবল বিস্ময়কর বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বাহাই হউক, নয়নন্ুখকর 
তাহার সন্দেহ নাই । সাহারামপর হইতে তৃতীয় প্রহরের সমগ্ন যাল্লা করিলাম । 
এবং যতক্ষণ দিবাকর কর প্রদান কারলেন ততক্ষণ 'দিকংনির্ণয় যথ্বের শলাকা 
যেমন উত্তরাভিমথে থাকে, আমার চক্ষু সেইরংপ গিরি-দিকে থাকিল। রান্রে 
মোহনপাস শেখরে উাঁখত হইলাম । সাহারামপৃর পর্যন্ত রেলগাড়ীতে গিয়া" 
ছিলাম । সেখান হইতে অধ্বযানে যাইতে লাগলাম । পরাদন (৭ই কার্তিক) 
আঁত প্রত্যষে রাজপুরে উপনীত হইলাম । সেখান হইতে বম্পানে পর্বত 
আরোহণ করতে আরফ্ভ করিলাম । উখানকালে পার্ধতীয় আশ্চ্ব শোভা 
সম্দশণ্ন চিতে কতই আহলাদ ও [বদ্দয় উপস্থিত হইতে লাগল । পথপার্বে 
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ও গিরগান্রে কত প্রকার মনোহর পুষ্প আলো কারয়া রহিয়াছে । তাহার 
মংলস্থানে কেহ ক্ষণ বা জলসেচন করিতেছে না। অথচ তৎসমহ আত 
সতেজ রাহয়াছে । অর্ধপথ আঁতক্রম কারলে শৈলবাসী একজন কাঁহল, 'মহারাজা 
পণীড়িত আছেন । এই সংবাদ শ্রবণমাল্্ আমার মস্তক ঘহারয়া উঠিল। অগ্রজ 
মহাশয়ের পনের শেষ ভাগে লাখিত ছিল যে “আমরা সকলেই ভাল আঁছ' ও 
টোলগ্রাফেও কোন অমঙ্গল বাতা ছিল না। ন্তরাং আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ 
ছিল না। তবেরাজার শরীর সব্দা স্ঙ্থ থাকিত না বাঁলয়া পাছে তাঁহাকে 
পশীড়ত দোখতে পাই এইর-প চিন্তা মধ্যে মধ্যে হইতেছিল । 

রাজা সতাশচন্দ্ের পরলোকগমন [0] অনেক দর আয়োহণ কারয়া দোখলাম 
একাট বাট হইতে কেহ কেহ দ্‌রবীক্ষণ যন্তযোগে আমাকে দোখিতেছে। িদ্তু 
পর্বতস্থ কৃটিলপথ-প্রধুত্ত এ বাটী কখন দূন্ট কখন অদ্ট হইতেছে । বেলা 
দুই প্রহরের পর এঁ বাটীতে উত্তাঁণ হইলাম । রাজার অবস্থা দেখিয়া যার পর 
নাই দ:ঃখিত ও চিস্তত হইলাম । তৃতীয় দিবসে (৯ই কাক) তাঁহাকে 
মত্যুশয্যায় দোঁখলাম ৷ চতুর্দক অন্ধকার বোধ হইল এবং সবশরীরের শিরার 
মধো যেন আঁব্নিস্সোত বাহতে লাগল ॥ মহারাজার দেহ লইয়া সম্ধ্যার পর 
দারাদ্‌নে উপা্িত হইলাম । অন্ত্েষ্টিক্রিয়ার নামত সেই রান্রেই তাঁহার শব 
হারিদ্বারে পাঠাইলাম । আম এ স্থানেই থাকলাম ৷ হারছার হইতে লোক 
ফারিয়া যাইলে স্বদেশাভিমুখে যান্তা করিলাম । 

আমার স্বদেশ প্রত্যাগমন 0 অন্তঃকরণে কতই দুঃখের ও চিন্তার উদয় হইতে 
লাগিল। যে আন্তারক ও বাহ্যক সৌন্দর্য ঈএবরান:গ্রহ বাতাঁত লব্ধ হয় না, 
যে এশ্বর্য বহ্‌ আয়াস ভিন্ন হস্তগত হয় নাঃ যে সম্মান বিপৃল ব্যয় ও আয়াস 
[বনা পাওয়া যায় না--সে-সমদয় রাজা ভামণ্ট হইবামান্র পাইয়াছিলেন। 
[িদ্তু ক আক্ষেপের 'বষয়! নিজ আঁববেচনায় দীর্ঘকাল ভোগ করিতে 
পারিলেন লা। বজাতীয় সভ্যতা তাঁহার সর্বনাশের মূল হইল । শম্ধ তাঁহার 
নহে, পতিপুত্র 'বয়োগাবধুরা দুঃখিনী জননীর ও তাঁছার পানতহীনা 
বিধবারমণণর সর্বনাশ হইল । 

স্থরাপানের ফল 2 পূর্বে এ দেশে মাঁদরাপানের প্রথা এককালে ছিল না 
এরপ নহে। বেদের অবতারণ কাল বা তাহার পূর্ব হইতে এ গরলপানের কথা 
রহিয়াছে । কিম্তু ইদানীং ইছাতে যেমন আনিষ্ট দন্ট হইতেছে সেরূপ সেকালে 
দষ্ট হইত না। পূর্বকালে ভদ্রুসমাজে সুরাপানের ধমের সঙ্গে সংঘ্রব 'ছিল। 
[যিনি সেই ধর্মের নিয়মানসারে পান কারিতে সমর্থ হুইতেন তিনিই পান 
করিতেন। পানের 'নার্ঘ্ট কাল 'ছিল। কেহ দিবসে একবার, কেহ রাত্রে 
একবার, কেহ বা 'দিবসে একবার ও রজন'ীতে একবার নির্জন স্থানে আপনার 
ইঞ্টদেবতার উপাসনার সময় পান করিতেন । আর তাহাদের পানের পারমাণ 

৯ 
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ও নির্ধারত 'ছিল। আধকাংশ লোক যামনশধোগেই পান কাঁরতেন। তাঁহারা 
এত নাবধানে পান কারতেন যে, তাঁহাদের প্রাতবেশীরাও এ বিষয় জানিতে 
পারতেন না। একালের মদ্যপায়গদের পানের সময় বা পারমাণ (নাট 
নাই। যাঁছার যে সময় ও যতবার আভলাধ হয় তিনি সেই সময় ও ততবার 
পান করেন। পাঁরমাণের ত কথাই নাই। ন্ুুতরাং এ অবস্থায় কেন না অমঙ্গল 
ঘটবে? সমাজের কেবলমান্ন যন্তপথে চাঁলবার অসভ্ভাবনা দৌঁথয়া প.রাকালীন 
ব্যবস্থাপকগণ সফল কাই ধের শাসনাধীন কারিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যাবদ্যা 
সে শাসনের বম্ধন ছিন্ন করিয়া 'দিয়াছে। হদানীন্তন ভদ্লাসমাজস্থ 'শাক্ষিত 
আঁশাক্ষিত অনেকেই পরকালের শাস্ত্কারাদগের কৌশল বুঝিতে পারিয়াছেন। 
হতাহত িবেচনাশন্য লোকের জন্য শাম্তশাসন হইয়াছে বটে, কিক্ত 
অধুনাতন 'শাক্ষত সম্প্রদায়ের অনেকের অনেক বিষয়ে তই কর্তব্যাকর্তবা 
জ্ঞানশান্ত হউক, মদ্যপান বিষয়ে পুরাকালীন অজ্ঞ লোকের মত অজ্ঞানই আছেন 
বহ বাদ্ধমান পাণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যান্তকে এ 'বষয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ বা বালকের 
মত 'বিবেচনাবিহধন হইতে দেখা যায়। দগ্ধপোষ্য শিশ যেমন দ্ধ অভাবে 
অস্থিরচিত্ত হয়, ইগ্হারা মাদরাভাবে সেইরূপ অধীর হইয়া থাকেন। এই 
রাজাদের যে দই পূর্বপুরুষ পানাসন্ত ছিলেন তাঁহারা তাঁম্্রক নিয়মানগত 
থাকাতে তাঁহাদের এত অকালে জীবনাবসান হয় নাই ॥। ইদানীন্তন যে দুইজন 
পানানরাগণী হুইয়াছিলেন, তাঁহারা কয়েকবনরাবধি অন্থচ্ছদ্দ শরীরে থাকিয়া 
শেষে তরুণ বয়সেই মানবলশীলা সম্বরণ কারলেন। হায়। ইহারা যাঁদ 
মরিবার মোঁহনীজালে পাঁতত না হুইতেন অথবা পূব 'নিয়মে পান করিতেন, 
তাহা হইলে সপাঁরবারে কতই সাংসারিক স্থখভোগ করিতেন এবং স্বদেশের কতই 
উপকার কাঁরতে পারিতেন। 

রাজার মংত্যুতে আমার চিন্তা 2 রাজাদের অবস্থার সঙ্গে নিজের 'বিষয়েরও 
চিন্তা না করিয়া থাঁকতে পারিলাম না। আগার কছমান্র সাত ধন নাই। 
পৈতৃক সম্পাত্ত যে বংকগিৎ আছে তাহাতে সংসারযান্তা নির্বাহ হয় । মহারাণী 
আমার প্রাতি ষেরপ কুপিতা আছেন তাহাতে তিনি যে আমাকে প্রাতপালন 
কারবেন এরংপ বোধ হয় না। এক্ষণে আমার ক গাঁত হইবে ! এই বয়সে আবার 
কোথায় চাকুরী করিতে যাইব ? 

মহারাজার উইলে আমার আপান্ত 2 মহারাজা যে উইলের কথা বলিয়া 
[ছিলেন তাহা কেন কার নাই। তাহা করিয়া রাখিলে তো এত চিন্তা হইত না। 
পূর্বে রাজা আমাকে কাঁহয়াছিলেন যে “আপান এইরপ নিয়মে এক উইল 
প্রন্জুত করন যে? আমার সমস্ত সম্পান্তর আভভাধক আপান হইবেন, এবং 
আমার বিনা অনুমতিতে সমস্ত কার্য চালাইবেন । আম ইংলন্ডে বা পর্বতে 
বা যেখানেই থাঁক সেখানে আমাকে বাংসারক ১২ হাজার টাকা দিবেন এবং 
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অবাঁশন্ট টাকা হুইতে রাজত্ব 'দিয়া যাহা থাকিবে তাহা হইতে আপাঁন সাংসারিক 
সকল প্রয়োজন সম্পন্ন কারবেন। আর আমার ধৃত্যুর পর আপনার অনোর 
ছ্বারে যাইতে না হয় স্জন্য এই নিয়ম থাকিবে যে, আপাঁন যাবং জীবন মাসিক 
দই শত টাকা পাইবেন।* এইরূপ নিয়মে উইল প্রস্তুত কাঁরতে রাজা যান 
বলতেন তখাঁন আমি এরপ উত্তর কাঁরতাম যে, “আপাততঃ উইল করিবার 
প্রয়োজন দোখ না। যখন প্রয়োজন হইবে তখন অবশ্যই তাহা কারব।, "তান 
কাঁহতেন, 'াঁদ আমি হঠাৎ মারিয়া যাই তবে আপনার উপায় 1ক হইবে? আম 
তাহার উত্তর কারতাম যে, 'আপান প্রায় আমার সন্তানের বয়স্ক । আমার মরণের 
পর আপাঁন আমার সম্তানাদগকে প্রাতপালন করিবেন এই সম্ভাবনা । অতএব 
আপনার অভাবে আমার 'কি হইবে তাহার “চিন্তা কারবেন না। অন্যান্য বিষয়ের 
উইল আবশ্যক হইপুলই প্রস্তুত কাঁরব।* যাঁদও এরুপ উইলে আমার মঙ্গল 
হইত কিন্তু তাঁহার অমঙ্গল আশঞকায় তাহা করিতে আমার কছমাত্র ইচ্ছা ছিল 
না। কারণ ইদানণং তান মহারাণণর ভয়ে বাটীতে থাকিতে চাহিতেন না। 
তবে এককালে 'বিদেশে থাকিলে 'বিষয়কার্য চাঁলবে না এবং ইচ্ছামত টাকা 
পাইবেন না, শুগ্ধ এই গববেচনায় কখন কথন বাটী থাঁকতেন। যখন আমারও 
ইহাতে লাভ আছে তখন এ উইল অবশ্যই হইবে, বোধ হয় এইরংপ ভাঁবয়া 
এ [বষয়ের জন্য বিশেষ ব্যন্ত হন নাই। 

উইল না হওয়াতে আমার আনষ্ট 2] এ উইল না হওয়াতে মহারাজারও 
কোন উপকার হইল না, অথচ আমার বিলক্ষণ অপকার হুইল। পর্বে 
কয়েকবার তাহাদের মঙ্গল আশায় নিজের অমঙ্গল করিয়াছিলাম 'কিস্ত্‌ তাহাতে 
তাঁহাদের মঙ্গল হইয়াছিল। এবার 'নিজের অমঙ্গল হইল, অথচ তাঁহাদের মঙ্গল 
কামনাও ব্যথ হইয়া গেল। পর্বে কয়েকবারের ভুলে আমার যে ক্ষতি 
হইয়াছিল, তাহাতে আমার বিশেষ ক্লেশ হয় নাই । কিন্তু এবারের ভূলে বিস্তর 
কষ্ট পাইতে ছইল। যদ এই উইল ররখীতমত সম্পন্ন ছইত তবে আর আমার 
এই ৬২ বংসর বয়সে নরকভোগ কারতে হইত না। আমার পাত্রাধক রাজার 
বয়োগে হৃদয়ে যে বেদনা পাইয়াছি তাহার শতগ্‌ণ হগ্মণা ইদানীতুন দাসত 
[নামত্ত ভোগ কাঁরতোছ। এক্ষণে কোথায় ঈশ্বর আরাধনার ও বজ্ধসহবাসে 
নানা সং প্রসঙ্গে জীবনযাপন করিব, না কোথায় বিষয় চিন্তায় ও অসং সংসর্গে 
কাল কাটাইতোছ। আমার কর্তৃপক্ষের ও [নিজের কর্মচারীরা ধর্মপরারণ 
হইলেও আমি ঈ1শ যমযন্্রণা পাইতাম না। সদর কাছারীর কর্মচারীদিগের 
মধ্যে অনেকেই আহলাদপূবক কর্তব্য সাধন করেন না। সেকালের 
গুরুমহাশয়ের ন্যায় মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতে হয়। নফঃষলের কমচারারা 
আরও ভয়ানক লোক। তাহারা কর্তব্য সংজ্ঞা পর্যন্ত জানে না, পরন্ত প্রবন্তনা 
করিতে বিলক্ষণ পটু । তাহাদের কর্মের প্রাতি বিশেষ দ:ষ্টি না রাখলে প্রভুর 
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ধবলক্ষণ আনিষ্ট সষ্ভাবনা হয়। কর্তৃপক্ষের কর্মচারণদের মধ্যে কেছ কেহ বড়ই 
ক্লেশদায়ক ছন। | 

রাজবাটীতে প্রত্যাগরমন 0] রাজবাটী থাকিলে প্রায় দই বেলায় গাড়ণীতে 
বেড়াইতেন বাঁলয়া রাজবাটণ হইতে চওক পধ*স্ত যে বর্ম আছে তাহার সংস্কার 
ভালরপ হইত না। একারণ রাজা যখন পাশ্চমান্চলে যান তখন এ পথের 
সম্পৃণ সংস্কার অরস্ত হয় ॥। রাজাকে আনবার জন্য যে দিন আম যাল্লা করি 
সোঁদন স্থপাতাঁদগকে কহিয়া যাই যে? যেন রাজা আসিয়া সমস্ত পথ প্রস্তুত 
দেখেন। মহারাজাকে বিসজন কাঁরয়া চওকের মধ্যে ( ১৭ই কাঁতক ) 
প্রাবন্ট হইলাম, তখন এ সম্পূর্ণ সংস্কৃত বর্মের প্রীতি নেত্রপাত কাঁরয়া যে কি 
মনোবে্দনা পাইলাম তাহা ব্যন্ত করা যায় না। হায় যেন 'িদীণ" হইয়া 
গেল, নয়নঘার 'দিয়া অ্নিব অশ্রু বাহতে লাগিল, এবং মন্তকে যেন অনল 
জ্বালয়া উঠিল । র্লাজবাটী আসিয়া দৌঁথলাম পরবাসীদের বক্ষঃস্থল 
অশ্রু ধারায় প্লাবত ছইতেছে, এবং সকলেই হাহাকার করিতেছে । কাছারখগৃছে 
ভট্টাচার্যের ও ভ্রজনাথ 'ব্দ্যারত্বের সহিত সাক্ষাৎ হইল । ভর্টাচা আমাকে 
নিজনে লইয়া গিয়া কাঁহলেন যে, ভাই, আমরা পুরৃযানক্রমে তোমার 
অনুগত । তুম আমাকে তোমার বামঁদকে বসাইয়া কোন কর্মের ভারার্পন 
করবে? এমন শোকের সময় তাঁহার এই স্বার্থপরতার কথা শ্রবণে চমৎকৃত 
হইলাম ৷ কাঁহলাম যে, “আমিই থাকিব কি না তাহার স্থিরতা নাই, তানি উত্তর 
কাঁরলেন, 'তোমার কর্ম থাকিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমি তোমার জনা 
মহারাণকে ' অনেক বাঁলয়াছি। আমার জন্য যদ আপগাঁন না বালবেন তবে 
আর কে বাঁলবে, এই বাঁলয়া আপাততঃ তাঁহাকে ক্ষান্ত কারলাম। বেলা 
তৃতীয় প্রহর হইয়াছে তব; আমার মংখপ্রক্ষালন হয় নাই সুতরাং আর রাজ- 
বাটশীতে থাকিতে পারিলাম না। 

ভট্রাচার্যকরতক আমার আনষ্ট চেষ্টা [] পরাদন রাজবাটী যাইয়া 
কর্তব্যকার্ধ দোখতে লাগিলাম ৷ ভট্টাচার্য কাঁছলেন, “আপনার নিকট যে 
সকল চাবি আছে তাহা রাণণ চাঁছতেছেন।, আমি উত্তর করিলাম, মহারাণণ 
ব্যতীত আর কাহারও হস্তে চাবি দিব না।' আমার কম লইবার নিমিত্ব 
ভট্রাচার্ আমার বিরুদ্ধে মছারাণশর 'নিকট নানারপ কথা উখাপন 
করতে লাঁগলেন। আমার কোন দোষ না পাইয়া শেষে আম 
লমন্ত সম্পার্তী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন লইয়া যাইবার 
চেষ্টা করিতেছিঃ এইরংপ কথা মহারাণশকে জানাইলেন। একদিন 
হঠাৎ রাণণ অন্দরমহালের দ্বারে আমাকে ডাকাইয়া দাসশদ্বারা জজ্ঞাসা 
কারয়া পাঠাইলেন যে, পবষয় কোর্ট অব: ওয়া'সের হল্তে দেওয়া কর্তব্য 
কিনা । আমি উত্তর কারলাম যে, “সম্পা্ত কোর্টের কতত্বাধীনে থাকলে 
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মহারাণশর পক্ষে মঙ্গল, আর রাণীর হস্তে থাকলে চাকরাদগের পক্ষে মঙ্গল ।” 
ক্ষণেক বিলদ্বে--ভট্রাচার্য আসিয়া কহিলেন, 'মহারাণণ আপনাকে জানাইতে 
কহিলেন যে, সম্পাত্ব হস্তে পাইলে কে তাহা ত্যাগ কারতে চাহে ।' বাঁদও 
এ কথার মর্ সম্পর্ণরপ বুঝিতে পারলাম না তথাঁপ কাঁহলাম যে বিষয় 
হস্তে রাখা না রাখার কথা বাল নাই; প্রস্তাঁবত বয়ে আমার যে অভিপ্রায় 
তাহাই ব্যন্ত কাঁরয়াছি। কয়েকদিন পরে রাণী রাজ-জামাতা বাব: অঘোরচন্দু 
মুখোপাধ্যায়কে অস্তঃপরে ডাকাইয়া দেওয়ানী কাহাকে দেওয়া কর্তবা জিজ্ঞাসা 
করাতে তান কাহলেন যে, আপনার সংসারে আর কে আছেন যে, তাঁহাকে 
এই পদ দিবেন? যাহাকে রাজারা দেওয়ান দিয়াছেন, আপানও তাঁহাকেই 
দেওয়ানী পদে আভাষন্ত করুন । কিন্তু রাজা তাঁহাকে যেমন ভান্তশ্রচ্ধা 
কাঁরতেন, আপনি তাঁহাকে সের:প না কারলে তিনি কর্ম করিবেন বোধ হয় 
না।' রাণী বিরন্তভাবে কাঁছলেন যে, “যাদ আম তাঁহার মত দেওয়ানের 
কেশ্ড়েধরা হইতে না পাঁর ? অঘোরবাব: প্রত্যুত্তর করিলেন যে, 'আমি 
কে'ড়েধরার কথা বাঁলতোছ না, তাহার প্রাত অশ্রম্ধা কারলে যে তিনি 
থাকবেন না তাহাই বাললাম । ভট্টাচার্য উপাঙ্থত হইয়া কাঁহলেন যে, “যাল্লা- 
ওয়ালার বালকের কথা রেখে দেও । কার্তক রায় ব্যতীত ক আর উপহস্ত 
লোক পাওয়া যায় না? অতঘোর বাব্‌ ইহার ক ক উত্তর দেন, তাহা মনে 
নাই। 'কিম্তু ভট্টাচার্য নাজ অভীষ্ট 'সম্ধির বিষয়ে বত কাঁরতে নট করেন 
নাই তাহা "মরণ আছে । কিম্তু তাহার বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নাই । 
রাণণর অনংগ্রহ 0 উপারউন্ত ঘটনার কয়েকাঁদন পরে মহারাণণ আমাকে 
অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া চিকের মধ্য হইতে কাঁহলেন, “আপনার প্রাত রাজার 
যেরংপ ভান্ত ছিস, আমারও ঠিক সেইরপ আছে । আমার 'নিকট আপনার 
[বপক্ষে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, এমন 'কি যাঁহাকে আপাঁন নিতান্ত 
আত্মীয় জ্ঞান করেন তিনিও আপনার বিরদ্ধে নানা কথা কাহয়াছেন। 
আপনাকে অন্ততঃ ১৫ দিনের নিমত্ত পদুচ্যুত করিতেও কেহ কেহ পরামর্শ 
দিয়াছেন । অনেকে যেমন আপনার বিরদ্ধে আমার নিকট বলিয়াছে, বোধ 
হয় আমার নদ্দাও তেমনি আপনার নিকট করিয়াছে । অতএব বাদ আমার 
নাম করিয়া কেহ কোন বেদনাদায়ক কথা বাঁলয়া থাকে তাহা আপান বিশ্বাস 
কাঁরবেন না। তাহার প্রমাণ এই, যাঁদ আম আপনাকে আব্বাস করিতাম 
তাহা হইলে আমি অবশ্যই আপনার 'নিকট হইতে সমস্ত চাঁব লইতাম। আমি 
যেমন কাহারও কথা শান নাই, আপানও তেমনি কাহারও কথা মনে করিবেন 
না। আপাঁন যেরূপ বিষয়কার্য করিতেছেন পেইরূপ স্বচ্ছদ্দচিত্তে করিতে 
থাকুন।' মহারাণীর এই সকল প্র্ধা-সম্বালত স্নেহবাকো আমি অশ্রু স্বরণ 
রূরিতে পারিলাম না, এবং কোন কথা কছিতে সমর্থ হইলাম না। পরাদন 
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হইতে প্রস্মনে কম" করিতে লাগিলাম । ধর্মপথে প্রায়ই পদস্ধালত হয় 
না। এ পথ যেমন দমতল তেমনি পারছ্কার । ইহাতে কণ্টক ও কোন ভয় 
নাই। যাঁদও নিতান্ত দহভগিবশতঃ এ পথে কেহ কখন পাঁতত হন, তানি 
আবিজদ্বেই উতান করিতে পারেন। তাঁহাকে তুলিবার জন্য কতজন বিনা 
প্রার্থনায় হস্তপ্রসারণ করেন । দেখ পুত্রগণ ! যে রমণণ তাঁহার স্বামীর আমাকে 
দরীভূ্ত করিবার যপ্র কাঁরয়াছিলেন, 'তানই এক্ষণে কাহারও কুমম্্রণা না 
শুনয়া আমার উপরই সকল বিশ্বাস হ্ছাপন কারলেন। দেখ, ধর্মের কত বড় 
জয় হুইল। 

রাণণীর বৈষয়িকতা সম্বন্ধে কাজ্ইর ও কমিশনারের আলোচনা [] 
কাঁমশনর ক্যাম্বেল সাহেব নদীয়া জেলার কালের সি. ?স. ন্টভন:স: সাহেবকে 
এই মমে" এক পন্র লাঁখলেন যে, শুনা যাইতেছে যে, নবহ্বীপের রাজার মতত্যু 
হইয়াছে । তুমি কি জন্য আমাকে এই সংবাদ লেখ নাই? রাজার 
উত্তরাধিকার কে আছেন 'লীথবে । কালেক্টর তাহার উত্তর এইরূপ দিলেন 
যে, “রাজার মৃত্যুর রীতিমত সংবাদ না পাওয়াতে আমি আপনাকে এ সংবাদ 
দেই নাই। এ ঘটনা যথার্থ । মহারাণগ তাঁহার উত্তরাধকারিণী ।, কাঁমশনর 
পুনরায় কালেইরকে 'লীখলেন যে, 'রাণণ তাঁহার স্বামশর ত্যন্ত সম্পাত্তর 
রক্ষণাবেক্ষণ কার্ে সমর্থা কিনা লাখবে । কালেন্র 'লাঁথলেন যে, বাণ 
তাঁহার সম্পাত্তর কাষের পরিচালনা করিতে পারিবেন কি না তাহা কিরূপে 
পরাক্ষা করিব তাহার উপদেশ 'দিবেন।' এই পধষস্ত লেখালেখি হইয়া কিছ 
দিন এ বিষয়ের আর কোন কথা হইল না। 

সম্পাত্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে দিবার জন্য কামশনরের আদেশ 
পৌধ মাসে কামশনর সাহেব এথানে আসিয়া মহারাণণকে এইরপ এক গপন্ত 
1লাঁথলেন যে, “আপনি যেরূপ পূরাতন ও সম্্রাস্ত পরিবারের স্ত্রী তাহাতে 
আপনার উপয্্ত দেওয়ানের সাহায্য সত্বেও আপাঁন যে নিজ সম্পাত্তর কার্ধ 
সুচারুর;পে চালাইতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। আপনাদের ন্যায় উচ্চ 
পারবারের প্রতি গভর্ণমেপ্টের বিশেষ দৃষ্টি আছে । অতএব আপান স্বীয় 
সমস্ত সম্পাত্তর ভার কোর্ট অব্‌ ওয়াডসের হন্তে অপর্ণ করুন।' তাঁহার 
সম্পাত্ত পাছে উত্ত কোর্টের কর্তৃত্বাধীনে যায় এই নিমিত রাণী আতশয় চাস্তত 
ছিলেন। এক্ষণে এই পন্ত পাওয়াতে অত্যন্ত ব্যাকুলিতচিত হইয়া যাহাতে 1বষয় 
নিজ হস্তে থাকে তাহার বিশেষ চেষ্টা কারতে আদেশ দিলেন । যাঁদও আমার 
এর্‌গ ইচ্ছা নহে, তথাপি তাঁহার ইচ্ছামত্ত আমার কার্য করিতে হইল । 

কোর্ট অব ওয়ার্ড কর্তৃক সম্পাতর ভার গ্রহণ 0 মহারাশীর আদেশানু- 
সারে আমি একজন ব্যারিষ্টার ও দুইজন প্রধান উাকললকে রাজবাটীশ ডাকাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'মহারাণী না দিলে কোট বলপ্বক তাঁহার সম্পান্ত 
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আপন হস্তে লইতে পারেন 'কি না? তাঁহারা কহিলেন যে, 'মহারাণী যে 
জামদারীর কাধ চালাইতে পারেন তাহার কোন নিদর্শন নাই । সুতরাং 
তাঁহাকে অযোগ্যা ভূম্যাধকারিণী স্থির কাঁরয়া কোর্ট তাঁহার সমপাস্ত আপন 
হস্তে লইতে পারে ।” নগরবাসীদের মধো এই রাজপারবারের হিতাভিলাষাী 
কোন কোন ভদ্রলোক কোটের অধানে এ সম্পাত্ত যাওয়ার জন্য গোপনে চেষ্টা 
কারতেছিলেন । তাহাদেরই চেষ্টায় কমিশনর ও কালেক্টর মহারাণদকে পত্র 
লেখেন এবং ব্যারঙ্টার ও উকিলেরা উন্তরংপ মত দেন। তখন আমারও ঠিক 
এইরংপ ববেচনা ছিল যে, কোর্ট ইচ্ছা করিলেই এ বিষয়ের ভার হস্তে লইতে 
পারেন। সুতরাং সম্পান্ব হস্তে রাখিবার নিমিত্ত মহারাণণ আর কোন উদ্যোগ 
কারলেন না। তান ২৭শে পৌষ, ১২৭৭ সাল সমজ্ঞ সম্পাত্তর ভার কোর্টের 
হস্তে দিলেন এবং কয়েকদিন পরে আমাকে এই সম্পাত্তর কাষধাক্ষ কাঁরতে 
কালেন্ঈর সাহেবকে অনুরোধ করিলেন । 

আমার ম্যানেজারীতে নিষৃক্তি 2 কাল্বের আমার বিষয়ে কমিশনর সাহেবকে 
এইর্‌প 'লাঁথলেন যে, “রাজার মুখে দেওয়ানের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি এবং 
মহারাণণও ইহার 'নামত্ত অন:রোধ কাঁরয়াছেন। অতএব আমার ববেচনা 
হয় যে, দেওয়ানকে ম্যানেজারগর পদে 'নযস্ত কাঁরলে সম্পাত্তর কাধ উত্তম 
র্‌পে চলিবে । আর যে দই শত টাকা বেতন ইনি পাইতেছেন তাহাই দেওয়া 
যাইবে ।” কমিশনর সাহেব এই পঙ্লের উত্তরে কালেস্রকে লিখিলেন যে, “তুমি 
ম্যানেজার পদের জন্য যে জনকে মনোনীত করিয়াছ তাছা অপেক্ষা আপাততঃ 
আর উত্তম নিবচিন হইতে পারে না। অতএব ইণহাকে এ পদে অভিষেক 
করা হইল।' 

আমার জামিনের বিষয় 0 এাদকে আর ফোন দুভবিনার বিষয় থাকিল 
না। কিন্তু পঞ্চসহত্্র টাকার গভণ“মেন্ট ?সাকিউারটণ অথবা জমিদার এই 
কমের জামিনগীতে আবম্ধ রাঁথতে হইবে, তাহারই নামত আতিশয় উাছপ্নচিতত 
হইলাম । জমিদারী বা সাকউরিটশ বা এত টাকা আমার অথবা ত্বগণের মধ্যে 
কাহারও ছিল না। শ্ুতরাং 'কি করিব ভাবিয়া অপ্থর হইলাম । একদিন 

রায় বদনাথ রায় বাহাদুর প্রচণ্ড রোদে আমার বাটণ আঁসয়া হাসিতে 
হাঁসতে আমাকে কাঁহলেন যে, 'আপান নাক জামনণীর জন্য অত্যান্ত চিন্তিত 
হইয়াছেন আপান কিছমান্ত চিন্তা কারবেন না। আমাদের জমিদারণ 
আপনার জামিনীতে আবম্ধ রাখব ।” আমি কাঁছলাম। "পাছে তোমাদের কোন 
অস্থবিধা হয় এ নামত আমি তোমার নিকট এ প্রস্তাব করি নাই ।' তাঁহার এই 
নিঃস্বার্থ পরোপকারে আমার মন কৃতজ্ঞতারসে এত আগ্র' হইল যে আমার কণ্ঠ 
হইতে বাকা নিঃসত হইল না। 

মহারাণণর দয়া 0 পরদিবস মহারাণণী আমাকে ডাকিয়া জিজ্রাসা কারলেন 
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যে, “ধিদঃবাবং নাকি আপনার জামিন হইবার প্রস্তাব করিয়াছেন? আম 
উত্তর করিলাম, “আজ্ঞা একথা সত্য।* “আমি থাকতে আপনার জামিন 
অন্য লোক হইবেন ইহা আমার সহা হইবে না।' এই কথা বাঁলয়া তান 
পণ্সহপ্র টাকার গভণ“ঘেপ্ট নোট আমার হস্তে দিলেন । তাঁহার এইরূপ কৃপায় 
ও গ্নেহে আমার নেন্রছয় জলপূ্ণ হইয়া গেল। এ পাঁচ হাজার টাকায় 
আমার নামে গভণএমেন্ট সিকিউরিটী একখণ্ড ক্লয় করিয়া কালেই্রঈতে প্রদান 
করিলাম, এবং এ টাকার একখানি খাণপন্র মহারাণণকে 'লাখয়া দিলাম | এ 
সিকিউারটীর বাংসারক যেদ:ই শত টাকা সুদ পাওয়া যাইবেক তাহা এ 
খতের সুদ অবধারিত ছইল। ইহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হইল না এবং 
আমারও যথেষ্ট উপকার হইল। আবার ধর্মের জয় দেখ! 'যাঁন পবে 
অমোকে পরম শত মনে করিতেন তিনিই এক্ষণে আমাকে পরম 
[মত জ্ঞান কাঁরয়া বিনা প্রার্থনায় আমার উপকার কাঁরতে প্রবত্ত 
হইলেন! 

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্ধপ্রণালণ [2 মহা রাজার পরলোকগমনে আমার 
সংসারযান্রা নির্বাহের যে চিন্তা হইয়াছল তাহা দূরীভূত হইল বটে, কন্তু 
এই পণ্তাশ বংসর বয্নসে কোর্ট অব ওরাডসের কার্য করূপে সুসম্পন্ন কারব 
এবং রূপে কতূ্পক্ষকে সম্ভন্ট কাঁরতে পারব এই ভাবনা উপাচ্ছিত হইল, 
তৎকালে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্ধপ্রণালীর কোন বাঁধ ছিল না। আমাদের 
কালেনর বা তাঁহার আমলারাও এ বিষয়ে আমার মত অজ্ঞ ছিলেন৷ সুতরাং 
তাঁহাদের নিকট কোন সদুপদেশ প্রাপ্তর আশা ছিল না। শৃনিতাম ভিন্ন 
1ভন্ব চ্টেটের ম্যানেজার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে কার্য করিয়া থাকেন। প্রায় 
সমস্ত দিবস ও রাঘন্র নয় ঘণ্টা পর্ণস্ত পারশগ্রম করয়াও ইচ্ছামত কম“ ানবহি 
করতে পারতাম না। 

আমার আশঙ্কা 3 চিন্তায় রানে 'নিদ্ু হইত না। রাজার মৃত্যুর পর 
হইতে শেষ রানে বিপূল ঘর্ম হইত ও হানয়ের অভ্যন্তরে ষেন ধড়ফড় কাঁরত। 
যেনক একটা ভয়ানক বিপদ ঘাঁটবে এইরপ মনে হইত। রজনী প্রভাত 
হইলেও প্রায় দই ঘণ্টা পর্যস্ত এরুপ বম্্রণা থাঁকত। তাহার পর ক্রমে 
ক্রমে তাহার উপশম হইত। এই অকারণে চিন্তার শান্তির জন্য মন-মধ্যেই 
কতই চেম্টা করিতাম 'কম্ত; কছহতেই কৃতকার্য হইতে পারিতাম না। এ 
রোগ প্রায় দৃই তিন বংসর বলবং 'ছিল এবং এক্ষণে মধো মধ্যে হইয়া থাকে। 
আমি কখনই সাহসী নাহ। বাল্যকালে গ্‌রহজনেরা আমাকে মহখচোরা 
কাহতেন। অদ্যাপি যখন কালেক্টর ফি কাঁমশনের সাছেবের সাঁহত সাক্ষাৎ 
করিতে যাই তখন আমার মন আঁতশয় 'িন্তাযুন্ত থাকে। কিন্তু সাক্ষাং 
হইলেই 'চন্তা দুর হর এবং প্রফুল্লাচত্তে প্রত্যাগমন কার । আমার কাধে 
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কোন দোষ ঘাঁটলে আমি তাহা কখন গোপন রাখি না আমি তাহা আবচাঁলত- 
চিত্তে কতর্পক্ষের গোচর করি। মনে ভাবিয়া থাক যে, যখন ভাল 
কাষ কারলে প্রশংসা পাই তখন মন্দ কর্ম করিলে অবশ্যই দণ্ড পাইব। 
সংপথে থাকার এমনি গুণ যে আমার ভুলের 'নমিত্ত আমি কখন 
দশ্ডিত বা তিরস্কৃত হই নাই, বরং ভুল সংশোধনের সদংপদেশ 
পাইয়াছি। 


0 অষ্টম পরিচ্ছেদ 0 


বয়স ১৫ হইতে ৫৮ বসর ৷ সালতামামণ 0 সম্পাত্ত যে মাসেই কো 
অব ওয়ার্ডসের হাতে মাসুক, বংসর শেষ হইলে সালতামামীর কাগজ দিতে 
হয়। প্রথম বৎসর ৩ মাসে আমার সালতামামী দিতে হইল । অনেক পারগ্রম ও 
বিবেচনা ফারিয়া সালতামামণর কাগজ প্রস্তুত করিয়া দিলাম । দ্বিতীয় বৎসরে 
অর্থাৎ ১২৭৮ বাঃ অহ্দে যথোঁচিত শ্রম ও যত্রপৃবক কাষীনবহি করিলাম । 
আমার জানিত চীল্পশ হাজার টাকা রাজার সময়ের খাণ ছিল। কিন্তু 
তাঁহার তার পর আর পণ়্তাল্লিশ হাজার টাকা খণ প্রকাশ হইল । তাহার 
মধ্যে এই বরে অনেক খণ পাঁরশোধ করা গেল। সালতামামীর রিপোর্টে 
কাজের সাহেব আমার অনেক সুখ্যাতির কথা লেখার পর এই কথা 'লিখিয়া 
[রিপোর্ট শেষ করিলেন যে, “এমন ম্যানেজার পাওয়া নদীয়া ষ্টেটের সৌভাগোর 
[বিষয় বালিতে হইবেক।” এই অধ্দের ১ই অগ্রহায়ণ মহারাণী দত্তক গ্রহণ 
করিলেন, দত্তক গ্রহণ জন্য রাজার সময় আমি কয়েকটি বালক দৌখিয়াছিলাম, 
এবং তাহার মধ্যে দুইটি রাজাকেও দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু কোন বাধবশতঃ 
কার্য সম্পন্ন হয় নাই। 

রাণণর দত্তক গ্রহণ -- মহারাজা যখন শেষ বারে বাহর্গত হন তখন 
বারাণসণী হইতে আমাকে লেখেন যে, আপাঁন আর অন্য বালকের অন:সম্ধান 
করবেন না। আমি প্রাতিগমন করিয়া হরধামের গারধরচদ্দ্ খংড়ার পতৃত্রকে দত্তক 
লইব। আহা! তানি আর ফিরিলেন না। এবং মনোবাগ্ছাও পূণ 
কাঁরতে পারিলেন না। যদি আম দংরদশখ'র ন্যায় কার্য না করিতাম, তবে 
আর দত্তক গ্রহণও হইত না এবং এরাজ পারবারের নামও ডুবিয়া যাইত। 
মহারাজা 'বিষয়াধকারী হওয়ার অব্যবাহত পরেই আমি তাঁহা দ্বারা দুই 
মহারাণণর দতৃক গ্রহণের অনমতিপত লেখাইয়া রাখিয়াছিলাম। সেই 
অনুমাত পত্রানুসারে কুমার ক্ষিতীশচন্দ্র দত্তকপূত্ররূপে গৃহীত হইলেন, এবং 
ভাবী দত্বকপত্ত্রের যে নাম রাজার সময় 'চ্ছির করিয়াছিলাম সেই নাম তাঁহাকে 
দেওয়া হছইল। পর্বে আমি মহারাণণর চ্টেটের ম্যানেজার ছিলাম, এক্ষণে 
কুমারের সম্পত্তি হওয়াতে তাঁহার ট্টেটের ম্যানেজার বাঁলয়া এক নংতন সনন্দ 
পাইলাম । 

শক্ষতীশবংশাবলা-চারত' 2] এই রাজবংশের একটি ইতিহাস থাকে অনেক 
দিবসাবাধ আমার এইরপ ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু আমি কখন কোনরংপ 
রচনা কার নাই বলিয়া স্বয়ং ইহা 'লীধতে প্রথমে সাহস কর নাই। 
ভাবিয়াছিলোম যদি কোন উপযৃন্ত লেখক এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হন তবে এই. 


আত্মজশীবনচরিত ১৩৯ 


ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ কাঁরয়া দেই । প্রথমে আম রায় যদুনাথ রায় 
বাহাদুরকে আমার আভিলাষ জানাই । তিনিই ইহা গলাখতে সম্মত হন । 
এই কথা শানিয়া রাজ জামাতা বাব অঘোরচন্দ্র মৃখোপাধায় আমাকে কহেন 
যে, তাঁহার পত্র, বাব্‌ শ্যামাধব রায় তাঁহার মাতামহের বংশাবলণ বলিয়া এই 
ইতিহাস 'লাখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার কথায় আম সম্মাত প্রকাশ 
করিলাম বটে, বিপ্তু তাঁহার পরের ন্যায় তরুণ বয়স্ক যুবকের হ্বারা যে এ 
কাষ স্রসম্পম হইবে এরূপ বিদ্বাস হইল না। রাজার সম্পান্ত কোট অব: 
ওয়াডসের কত্ত্বাধীনে আসলে, বাব কালখচরণ ঘোষ ডেপুটশ কালেন্র 
আমাকে লিখিলেন যে, কোন কোন চ্টেটের ম্যানেজার তাঁহার ওয়াডের 
বংশের হীতহাস 'লাখয়া কালেম্টারতে দিয়া থাকেন। অতএব আপান 
নবন্ধীপের রাজাদের একটি ইতিহাস 'লাখিয়া 'দিবেন।' তাঁহার কথান:সারে 
একটি সংক্ষিপ্ত ইীতহাস প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় 'লাখলাম ও পরে তাহার 
ইংরেজ অনবাদ তৃতপয় কি চতুথ* সালতামামশীর রাপার্টে সন্নিবেশিত করিলাম । 
কিছুদিন পরে আমার জনৈক সুবিজ্ঞ আত্মীয় এই সধাক্ষপ্ত বাঙ্গালা ইতিহাস 
পাঠ কাঁরয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং কিং বস্তার প্‌ব্ক রধীতিমত 
ইতিহাস লাখিতে গাঢ় অনুরোধ কারলেন ॥। আমিও ভাবলাম একজন 
উপকরণের আয়োজন কাঁরয়্া 'দিবেন, আর একজন 'লাঁখবেন, ইহা হইলে 
গ্রন্থ চার: হইবে না। অতএব এই বিষয় স্বয়ংই সম্পন্ন করিব। 

এদেশে আমাদের বংশের ষে কিছু পদ মান আছে, তৎসমহদয় এই 
রাজাদের প্রসাদে হইয়াছে । এবং এই রাজবংশের ইতিবৃত্ত আমি যেমন জ্বাত 
আছি তেমন আর কেহই নাই । সুতরাং এ বিষয় আম নিষ্পন্ব না কারলে 
আর কাহারও গ্বারা হইবে না। এবং বংশের বত্বাস্ত জানবার যে স্পৃহা 
সাধারণের আছে তাহা ও পারবে না। এই বিবেচনা করিয়া আমার অবকাশ 
গবরছেও আমি এই বষয় 'নম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম । দিবসে বারাতি নয় 
ঘণ্টা পর্যন্ত রাজবাটীর কার্ষের জন্য প্রান অবকাশ হইত না। রজনমণ নয় 
ঘণ্টার পর দই প্রহর পর্যন্ত এই ইতিহাস াখতাম। এইরংপে দুই বৎসরে 
এই বিষয় সম্পন্ন করি। 

মূদুণ ব্যয় ও কমিশনর [2 এই ইতিহাসে এই রাজবংশের অনেক উপকার 
হইবে ভাবিয়া ইহার প্রকটন ব্যয়ের 'নামত্ত কালেক্র সাহেবকে জানাইলাম । 
কালেন্টর কছিলেন, “কামশনরের 'নিকট প্রার্থনা কর।' কমিশনর কাঁছলেন, 
ছহা নিতান্ত প্রয়োজনণয় বটে কিন্তু আপাততঃ নহে । স্টেটের ধণ পারশোধিত 
হইলে এ ব্যয় করা যাইবেক।' এই বিষয়ে উভয় সাহেবের অমনোধোগ 
দোঁখর়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম । তাঁহারা এই জমদারীর সরভের নিমিত্ত চৌদ্দ 
সহস্র টাকা বরাদ্দ করিয়া মাসিক প্রায় দুই সহন্্ টাকা ব্যয় করিতেন, এবং বাট? 


১৪০ আতজীবনচরিত 


সংস্কার প্রভৃতি নানা আবশ্যক অনাবশ্যক বিষয়ে বহ ব্যয় কারতে সম্মতি 
দিতেছেন, 'কিম্তু আমার মৃত্যু হইলে যে অত্যাবশ্যক কার! আর সম্পন্ন হইবার 
সন্ভতাবনা থাকিবে না তাহারই 'নিম্পাদনাথ ৪৩৬: টাকা ব্যয় কারিতে কুণ্ঠিত 
হইলেন। আমি পারশ্রমের পুরস্কার চাহি নাই। শংদ্ধ ছাপান ব্যয় 
চাহিয়াছিলাম । ইহার পূর্ধে উত্ত কমিশনর সাহেবের কোন কথায় আমি সায় 
না দেওয়াতে অথাঁৎ তাঁহার বিবেচনা শ্রমাত্মক বলাতে, 'তনি আমার প্রাত 
অতিশয় 'বিরন্ত হইয়াছিলেন। কিম্তু কালেক্টরের নিকট কোন বিষয়ের 'নামত্ত 
অপরাধী ছিলাম না, তবে ইন কেন আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না তাহা 
বুঝিতে পারলাম না। 

নিজ ব্যয়ে ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত ছাপান |] যাহা হউক, আম নিজ 
বায়ে এই ইতিহাস ছাপাইলাম । 

ম.দ্ুণ ব্যয়ের অর্ধেক টাকা রাজসরকার হইতে দান 2 ছাপানর 'কছদিন 
পরে আমাদের রাজ দৌহিত্র শ্যামাধববাব-, এই গ্রন্থ রচিত হওয়াতে প্লাজসংসারের 
[বিশেষ উপকার হইয়াছে, এইর্‌প উন্ত কালেক্টর ও কমিশনর সাহেবের নিকট 
ব্ন্ত করিয়া ইহার ছাপানর খরচ 'দিবার 'নামত্ত অনুরোধ করাতে বায়ের অর্ধেক 
টাকা প্রাপ্ত হইলাম । পোৌঁ্রয়ট প্রভত সংবাদপন্লে এই ইতিহাসের যে প্রয়োজন 
ও প্রশংসা প্রকটিত হইয়াছিল তাহাতে বোধ হয় কালেক্টর ভাঁবয়াছিলেন যে. 
এই প.্গ্তক আঁধক পাঁরমাণে 'িক্রধত হইয়া আমার যথেন্ট লাভ হইবে ৷ এ টাকা 
পুরস্কার স্বর:প 'দিলেন। যাঁদ যথার্থই 'তিনি এইরূপ বিবেচনা কারয়া 
থাকেন তবে তাহার নিতান্ত ভুল হইয়াছিল। কারণ তাঁহাদের দেশীয় লোকের 
মত এ দেশের লোকের প্রবত্তি অদ্যাপি জন্মে নাই। যদ কোন কোন লোকের 
এ প্রবৃত্ত জাঁম্ময়া থাকে তবে তাঁহাদের সংখ্যা আতি অঙ্প। চ্কুলের পাঠ্য 
পুস্তক ক্রয় না কাঁরলে চলে না বাঁলয়া, তাহা আঁধক পারমাণে বিক্রিত হইয়া 
থাকে। উপন্যাস ও নাটক আশ: প্রশীতিকর ও অবকাশরঞ্জনশ বাঁলয়া তাহার 
গ্রাহক যথেষ্ট হয়। তহ্যতীত অন্য অন্য প্রকারের গ্রন্থ যতই জ্ঞাতব্াযবিষয়ে পণ" 
থাকুক না ও যতই জ্ঞানপ্রদ ছউক না' তাহা জনসমাজে বড় প্রবেশ করিতে 
পারে না! এখনও আমাদের দেশীয় লোক যত আমোদীপ্রয়। তত 
জ্ঞানাপ্রয় নাই । 

সারবান গ্রন্থ অবিক্লীত [) সামান্য পাঁচালীরও পুনঃ পুনঃ সংস্করণ 
হইতেছে কিন্তু আত উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ অবিক্রীত- হইয়া কটের আহার হইয়াছে । 
আমার এই ক্ষিতীশবংশাবল চাঁরতের প্রশংসা শহনিয়া অনেকেই অনেকেই 
তাহা পাঁড়বার জন্য ব্যগ্ন ছন, 'বিম্তু তত্ভরন্য বায় কাঁরিতে ইচ্ছা করেন না। এমন 
কি যাহাদের বংশের ইতিহাস তাঁহারাও এক ছোড়া সামান্য বনামার জন্য 
য়ে বায় করিয়া থাকেন তাহার অর্ধেকও এ প.স্তকের নিমিত্ত ব্যয় করিতে পারেন 


আত্মজশীবনচারত ১৪১ 


না। প্রথমে আম প্রকাশ কার যে, কোন রাজজ্ঞাতকে ইহা 'বিনামংল্যে 
দিব না। কম্তু শেষে আর সে প্রাতজ্ঞা রক্ষা কাঁরতে পার নাই। 

সালতামামশী ] রাজ সরকারের যে ৮৫ সহত্র টাকা খণ ছিল তাহা প্রায়ই 
1তন বংসরের মধ্যে পারশোধিত হইল । 

কালেকটরের প্রশংসা 0 এইবারের সালতামামণীর রিপোর্টে কালেক্টর সাহেব 
আমার কার্ষের ও চরিশ্রের বহু: প্রশংসা করেন। 

কাঁমশনরের অসন্তোষ 0 পর্বে লিখিয়াছি যে কামশনর লর্ড ইউিক 
বোন সাহেবের আঁভপ্রায় মত কথা না কাহয়া, ভদ্রলোকের মত স্বাধীন ভাভ 
যথার্থ কথা কহাতে তিনি আমার প্রাত অপ্রস্ হন। এক্ষণে কালের 
সাহেবের রিপোর্ট তাঁহার নিকট যাইলে 'তাঁন আমার প্রশংসার বিরদ্ধে কিছু 
না পাইয়া এইরূপ 'লাখলেন যে, 'হশা আমি জানি যে ম্যানেজার আত বিঞ্বন্ত 
পুরাতন কমণ্চারী এবং তিনি রাজন্টেটের কাধ" ত্র সহকারে কারতেছেন। 
রাজার জমদারণ আধকাংশ পত্তান আছে । সুতরাং ইহার কার্য আঁতি সহজেই 
নিষ্পন্ন হয়। নাবালকের আভভাবকগণের মধো রায় ষদুনাথ রায় বাহাদুরের 
দুলভ সাহায্যে জ্টেটের অনেক উপকার হইতেছে । রায় বাহাদর যাঁদও 
প্রকৃতরূপে বষয়কাষের কোন সংশ্রবে ছিলেন না, তথাঁপ তান সাহেবের 
প্রয়পান্র বাঁলয়া সম্পাত্তর স্চার কার্যের জন্য প্রশংসাস্পদ হইলেন আর আমি 
এই স্ুচারু কার্ষের কাষদক্ষ ,হইয়াও তাঁহার বরাগভাজনবশতঃ যশ লাভ করিতে 
পারিলাম না। যাঁদও এ অনংগ্রহ নিগ্রহের কারণ 'বিলক্ষণ বূঝিতে পারলাম, 
তথাপ দ:£খত না হইয়া থাঁকতে পারলাম না। 

বোর্ডের সুখ্যাতি 0 যাহা হউক আমার এ দ:ঃখ দণর্ঘকাল স্ছায়শ হইল 
না। রোবানউ বোর সাহেষেরা আমার কার্ষে সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়া লিখলেন যে, ম্যানেজার যেরূপ উত্তমরংপে কম কারতেছেন তাহাতে 
তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য। আমি কামিশনরের পন্নে যেমন 'বিষাঁদিত 
হইয়াছিলাম বোর্ডের পন্রে তেমনি আহলাদিত হইলাম । দ:খের পর সুখ 
হইলে যত আনন্দ হয়, সহজাবম্থায় সুখলাভ হইলে তত আনন্দ হয় না। 
শীঁতাবসানে বসম্তানিলে ষে সুখ বোধ হয়, পূর্বে শীতের কষ্ট না হইলে 
বসন্তে সে সুখ হইত না। কমিশনরও যাঁদ কালেইঈর়ের মত যশ কীর্তন 
করতেন তাহা হইলে আর বোে'র প্রশংসায় এতাধিক আহ্লাদ হইত না। 
পরবসর (১২৮১ অন্দের প্রাণ মাসে ) আমার ৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়া 
২৫০: টাকা হয়। তাহার পর আমার বেতন ২৫০: হইতে ৩০০: টাকা হয়। 

আমার পুনর্বার জবর 0 ১২৮৩ অন্দের আশ্বিন মাসে আমার জহর হইল । 
কার্তিক মাসে আমার পূর্ব সঞ্চিত শুল রোগ পুনরায় দেখা দিল। মাঘ 
মাস হইতে অশেষ যন্মনা ভোগ কাঁরতে লাগলাম । ফাঙ্গুন ও চৈত্র নাস 
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ভাল থাকিলাম । ১২৮৪ অদ্দের প্রথমেই পূনবার বেদনা ধাঁরতে লাঁগল। 
কোন ওধধে রোগের প্রাতকার হইল না। জাবনধারণ কঠিন হইয়া উাঠল। 
এখানে উপশমের কোন উপায় না দেখিয়া হ্থানাস্তরে যাইবার 'নামত্ত তিন 
মাসের ছটি লইলাম। 

কাঁলকাতায় 'ব্দ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে ] জ্যেষ্ঠ মাসে কাঁলকাতার 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাহাশয়ের বাটশতে যাইয়া থাকলাম ॥। তিনি আমাকে 
সূম্থ করিতে ও সুখে রাখিতে যে আন্তরিক যত্ব করেন তাহা কখনই ভুলিতে 
গারব না। 

হুগলী [2] কলিকাতায় কোন উপকার না পাওয়াতে ৯ দিবস পরে 
হুগলশীতে আমাদের রাজ দৌহিত্র বাব শ্যামাধব রায়ের বাসায় উপাস্থত 
হইলাম । 

বর্ধমান 2 সেখানেও দ্বাস্থ্যলাভের কোনও লক্ষণ না দৌথয়া বর্ধমানে বাব 
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে গমন করিলাম । 

ভাগলপুর 0 সেখানে ভোলানাথ কাঁবরাজের কৃত ওষধ লইয়া ৩রা আষাঢ় 
ভাগলপুর যাইয়া অবাস্থত হইলাম । এঁদকে আমার কিছুমান বেদনা ধাঁরত 
না, কেবল অক্ষুধা ও দৌর্বল্য ছিল। সেথানে এই দয়ের প্রাতকার দুতভাবে 
হইতে লাগিল । ভাগলপুর অতি রমণণয় চান, পার্বতীয় নয় অথচ অসমতল | 
যাহারা প্রথমে এ দশ্যাট দর্শন করেন তাঁহারা এই নূতন আকারের নগর 
দেখিয়া বড়ই আহ্ল।দিত হন । 

ভাগলপুরের কীর্তদর্শন 0 প্রাতে ও বৈকালে বেড়াইবার আতি প্রশস্ত 
প্রদেশ আছে । কর্ণগড়, জাঙ্গন খাঁর সমাধিস্থান প্রভৃতি অনেক পুরাতন ও 
আধ-নিক কীর্ত দষ্টিগোচর হয় । প্রবাদ আছে কর্ণগড় ভারত রচায়তা ব্যাস 
বাণত মহারথণ কর্ণের নামত। এ হ্ছান উচ্চ ও প্রশম্ত। ইহার 
চতুীর্দকন্ছ খাদের নিদর্শন অদ্যাঁপ আছে। নাথপুর নামে এক পুরাতন 
নগর এই গড়ের পবণদকে দষ্ট হয়। ভাগলপূর আধুনিক নগর। প্রাতে 
ও টকালে আম যতদ্‌র পারতাম ততদঃর বেড়াইতাম। রান্রে অনেক 
ভদ্রলোক আমার সঙ্গীত শনিতে আসিতেন। তাঁহারা গান শ্রবণের জন্য 
যাদ্‌শ আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতেন, দূর্বলতাবশতঃ আমি তাহাদিগকে তাদ;শ তৃপ্ত 
কারতে পারিতাম না। 

মুঙ্গের 0 ২২শে আমি নঙ্গেরে যাইয়া সেখানকার গ্কুলের হেডমান্টার 
বাব অঘোরনাথ মৃখোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ করি। তাহার পরাদনই 
আমার ভাগলপরে 'ফারয়া আঁপবার বাসনা থাকে । একারণ অধোরবাবু 
আমাকে সাঁতাকুণ্ড দেখাইরা পরপাহাড় লইয়া বান। সেখানে মহারাজা 
যতদ্দ্রমোহন:ঠাকুরেয এক অপর" প্রাসাদ আছে। আমি বহ্‌ কন্টে এ শেখরে 
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আরোহণ করিলাম । চতুরিকস্থ মনোহর দশ্য দশ'নে আমার সকল কষ্ট 
দূরশভ্‌ত হইয়া গেল, এবং হায় ও আনম্দরসে আদ্র হইল শেষে প্রাসাদের 
মধ্যে যাইয়া বাঁসলগাম । মনের আহ্লাদ আর মনে রাখিতে পারলাম না। 
একটি ভামপলাশ রাগিনীর গীত গাহতে লাগলাম । অধঘোরবাব আমার 
সঙ্গীত শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কাঁহলেন যে, আমি আপনাকে 
অন্টাহের ন্যান কোনপ্রকারে ছাড়ব না। পরাদন তাঁহার নিকট বিদায় 
হইবার অনেক চেষ্টা কাঁরলাম 'কম্তু কোনমতেই তাঁহার অন:রোধ ছাড়াইতে 
পারলাম না। ভাগলপুর হইতে আমার পত্র নরেদ্দ্ুকেও লইয়া গেলেন। 
৯ দিবস আমাকে যারপরনাই সুখে রাখেন। প্রাত রান্নেই কোন না কোন 
গায়ক ও বাদককে আনাইতেন। দিবসে যেমন নানাবিধ স্থান দশ“নে আনন্দ 
হইত, রজনীতেও তেমান সঙ্গীতে আমোদ করা যাইত। 

মুঙ্গেরের কশীর্তমালা ] মুঙ্গেরেও কতিপয় পৌরাণিক ও আধানক 
ঘটনার প্রবাদ আছে। তথায় যে দুর্গে জরাসম্ধ রাজা লক্ষ ভপাঁতিকে বন্দশ 
রাখেন তাহা অদ্যাঁপ বর্তমান আছে। দর্গের প্রাচীর ও পরাখা অদ্যাপি 
রাঁহয়াছে । ইহার উন্তর-পূর্ব কোণে কিরণ চেওড়া” নামে যে একটি স্থান আছে 
তাহাতে কর্ণরাঞ্জা বাস করতেন । গঙ্গাতীরে একটি ঘাট আছে তথায় ভ্রেতাবতারে 
রামচন্দ্র বনবাসকালে স্নান করেন বালয়া তাহা তীর্ঘন্থানের মধ্যে পারগাঁণত 
হইয়াছে । এক্ষণে লোকে সেই ম্থানকে কেল্লার ঘাট বালয়া থাকে । নিষ্ঠুর 
1মরকাসিম এদেশস্থ অনেক সম্প্রান্ত ব্যন্তিকে এ দহগ'মধ্য বন্দী রাখেন । এবং 
শেষে তাহার পশ্চিমাদকন্থ গঙ্গায় অগাধ জলে নিক্ষেপ করেন। 

ভাগলপ:রে প্রত্যাগমন 7 ওরা ভাদ্র আণি মহঙ্গের হইতে ভাগলপুরে 
প্রত্যাগত হই। সে অঞ্চলের জলবাম়্ঃর গুণে আমার শরীর এত শীঘু শশথু 
সুস্থ হইতে লাগল যে ১২ই আধাঢ় যে শরখরের ওজন একমণ সাড়ে বার সের 
হইয়া ছল ২০শে শ্রাবণ সেই শরীর ওজনে একমণ সাড়ে আঠার সের হইল । 
আর কিয়ংকাল সে দেশে থাকিতে পারিলে বড়ই উপকার হইত কিন্ত ছটা 
শেষ হওয়াতে ৬ই ভাদ্র বাটীতে আসতে হইল । 


গতবারের সালতামামীর রিপোর্টে কালেই সাহেব আমার সম্বন্ধে এইরূপ 
লেখেন যে, 'ভ্‌ম্যধিকারী ও প্রজাতে যেরূপ অসম্ভাব আছে, তাহাতে ম্যানেজার 
বনা নালিশে জাঁমদারীর যে এতাঁধক আয় বৃদ্ধ কারয়াছেন ইহা অতাঁব 
প্রশংসার বিষ । আর রাজার সময় দেওয়ানী অবস্থায় তাঁহার সচ্চারন্নের খ্যাত 
এতই 'বিস্তারিত ছিল যে, কমিশনর সাহেব তাঁহাকে ম্যানেজার পদ 'দিতে কিছু 
মান্র বিলছ্ব করেন নাই 

অগ্মরোগের প্রা্দভাব । কুষ্টিয়া 0 আমার পুনরায় 'অন্রোগের আঁবভাঁব 
হওয়াতে ৩০শে আ্বন কুম্ঠিয়ার যাই। তাহার সামাহছত গড়ই সেতুর 
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শিঙ্পকাধ দোথয়া সাতিশয় আহলাদিত হই। কিল্তু এ সেতু যতই সদ 
হউক না যমৃনা সেতুর ন্যায় সুদৃশ্য নয়। পুজার ছংটীতে হাকিম, উকীল 
মোক্তার প্রড়ীত প্রায় সকলেই বাটণ 'গিয়াছিলেন। সুতরাং আধিক লোকের সাহত 
সাক্ষাৎ হইত না। এক বৎসামান্য বাসস্থানে ছিলাম । কিন্তু গথানাট এমান 
স্বাগ্থ্কর যে, যে আট দিবস তথায় থাকি সে কয়েকদিন আর রোগের চিহ্নমান্ 
গছল না। আমাদের বাবু মহানম্দ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা গিরপন্দ্ু সে সমস্ত 
তথায় সবডেপুটশ কালেন্রের পদে 'ছিলেন। তান এই কয়েকদিন আমাকে 
স্থে রাখবার অনেক যত করেন। 

দাঘর পঙ্কোদ্ধার 2 রাজবাটশীর দশীঘর পক্ষোম্ধার করবার কার্য ১০ই 
আরগ্ত হয়। এই ব্যাপারটি নির্বাহ কারতে আমার বিস্তর শ্রম হয়, ও তল্লামত 
সময় সময় বকের বেদনায় ক্লেশ পাই । রাজবাটীর কোন মোকদ্দমার উদ্যোগ 
কারিতে ফাঞ্গুন মাসে আমি মুরাসিদাবাদে াই । তথায় কয়েকদিন অবকাশক্রমে 
নবাব বাটণ, কাসিম বাজারের অন্বদাপ্রসাদ বাবুর বাটী ও লক্ষতীপাঁত 'সংহের 
উদ্যান দেখি। কয়েকদিনের পর বাটন ফারিয়া আসি। 

সঙ্গীতে অনুরাগ 70 আম পর্বে এক স্থানে লাথয়াছ যে বাল্যকাল 
হইতে আমার সঙ্গীত 'বষয়ে একটু আসীন্ত 'ছিল। ইহা বয়ঃ বৃদ্ধি সহকারে 
পারবাধধধত হয়। যে সকল 'হন্দী গীত গাইতাম তাহাতে আত্মীয় ত্বজনের 
1বশেষ সন্তোষ হইত না। তাঁহারা কছিতেন যে, গানের ভাব বুঝিতে না 
পাঁরিলে, শ্ধ সুরে আনম্দ লাভ হইতে পারে না।” তংকালে বঙ্গভাবায় রচিত 
গীতের মধ্যে দেওয়ান রঘ-নাথ রায় মহাশয়ের পদ ও রাজা রামমোহন রায়ের 
রচিত কয়েকটি ব্র্ধসঙ্গখত প্রচারিত 'ছিল। কিষ্তু পাব প্রণয়রসাত্মক গান 
অত্যঞ্গপ শুনা যাইত। তদানীন্তন আদরসাত্মক গাঁতর মধ্যে আঁধকাংশ 
গ্রাইতে লজ্জাবোধ হইত । তখন দম্পাতি-প্রণর প্রণয়-মধ্যেই পারগাঁণত ছিল না। 
সুতরাং সুরাঁসক রচায়তাগণও অপাবন্ত্ প্রণয় প্রসঙ্গে গান রচনা কাঁরতেন। 
প্রথমে আমি গীঁতির মধ্যে যাহাতে জম্দর কাবিত্ব দর্শন কাঁরতাম তাহার অশ্লীল 
ভাব পাঁরবর্তন পূর্ধক পাবন্ত ভাবে পারগাঁণত কারয্লা গ্রাইতাম। আত্মীর়গণ 
তাহা শ্রম্থা আহলাদের সাঁহত শহানতেন। মত; বারংবার একই গান শ্রবণে 
শ্রোতৃবর্গের আমোদের ন্যনতা হইতে আর হম়। এ কারণ আমার তাদশ 
কাঁবত্ব শান্তয় অভাবেও আমি প্রণয়গীত রচনা কারতে প্রবত্ত হই। 

সঙ্গীতে সন্তোষ 0 এই সকল গান শুনিয়া আত্মীয়গণ অতাঁব আনন্দ 
প্রকাশ কাঁরতেন, কিস্ত; ইহার রচয়িতা কে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। কেহ 
কখন জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুমি এসকল নতন গান কোথায় পাও, আমি উত্তর 
কারতাম, “রাজারা ছাঁতি ঘোড়া যেখানে পায়। এসকল আমার নিজের গত, 
ইহা বাজতে যেন লজ্জা বোধ ছুইত। প্রায় ১০1১২ বৎসর এইরংপ যাওয়ার পর 
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একদা কোন আত্মীয়ের বাটীতে যে সময় আম এই সকল গণত গাই, তখন 
প্রাসম্থ নাটক প্রণেতা বাবু দীনবন্ধ্‌ মিল্ত্ কৃফনগর কলেজের পাশ্ডিত 
নবগোপাল তরালঞ্কার, বাব পূর্ণপ্রসাদ রায় প্রভীতি কয়েকজন বাম্ধব 
উপাঞ্থত ছিলেন । তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কারয়াও রচয়িতার নাম না 
পাওয়াতে, আমার রচনা বৃঝিতে পারিলেন এবং সকল আত্মীয়ের নিকট ইহা 
প্রকাশ কারয়া দিলেন । 

ধাতসঞ্জরণ' [] প্রথমে আম কেবল ভালবাসার গীত রচনা কারয়াছিলাম, 
পরে আত্মীয় বিশেষের প্রীত্যর্থে রামচারত, কৃষলীলা প্রভাতি পৌরাণিক প্রসঙ্গ 
অবলগ্ষন করিরা মাতৃস্লেহ, অপত্য স্নেহ, দাম্পত্য প্রণয়, ভাতৃম্নেহ ইত্যাদি 
কয়েক 'বষয়ে কতিপয় গীত রচনা কার । তাছার পর খাতু বিশেষে গাইবার 
জন্য বসন্ত, বর্ষা, হোরির ও শুভকমোপলক্ষে গাইবার নামত বিবাহ, পবত্রলাভ 
জম্মাতর্থ বিষয়ের কতকগাা্ল গীত 'হিদ্দী গানের আদর্শে প্রস্তুত করি। 
আত্মীয়গণের মধ্যে কেছ কেহ আমার গানসকল প.স্তকাকারে প্রচার কারতে 
1বশেষর:পে অনরোধ করিতেন। কিজ্তু আমি সাধারণের গোচর ফারিবার 
আশায় এসকল গান রচনা কার নাই । আম দ্বয়ং গাইয়া আত্মীয়-স্বজনের 
আনম্দবর্ধন কাঁরব এই আমার উদ্দেশ্য 'ছিল। সুতরাং তাঁহাদের অনুরোধের 
প্রত মনোযোগ দিতাম না। যাঁহাদের নিতান্ত আগ্রহ দোঁখতাম তাহাদিগকে 
কতক গত 'লাখয়া দিতাম । িম্তু শেষে আমার যেরংপ বয়স হইল তাহাতে 
আর আমার উদ্দেশা সাধনের প্রত্যাশা রাহল না । স্ুতরাং আমার গান পমন্ত 
১২৮৫ বাঃ অন্দে পৃম্তকাকারে প্রচার করিলাম । 

পবস্থথের দিন 7] আহা! কি সুখের সময়ই 'বগত হুইয়াছে। যে সময় 
আমি বাম্ধব সমাজে এই সকল গীত গ্রাইতাম, সে সময় বম্ধাঁদগের আনন্দ 
দর্শনে আমার হৃদয়ে 'কি অনির্বচনীয় ম্বখেরই আবির্ভাব ছইত ! আমার হাদয় 
যেন নত্য কাঁরতে থাঁকিত। আমার গানে তাহারা বতদ্‌র মোছিত হুইতেন, 
আম তাছাদের আনন্দ দর্শনে তাহার অধিক মোছিত ছইতাম । আমার মনে 
হইত যে আমার তুল্য সোভাগাশালী িতণর ব্যক্তি নাই। কলিকাতা হইতে কত 
লোকের এখানে আসিবার কালে তাঁহাদের বাম্ধবেরা তাহাদিগকে আমার গান 
শনিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন। আমার বয়স যখন ২৫ কি ২৬ 
বংসর তখন একবার বাব; রামগোপাল ঘোষ কয়েকজন আত্মীয় সাহত শংক্ধ 
আমার গান শনিবার (নামত কৃফনগরে আসিলেন। তান কখন কখন আমাকে 
বাঁলতেন, 'যাঁদ কণ্ঠদেশ 'বানিময় করা বাইত তাহা হইলে আমার .গলা তোমাকে 
পিয়া তোমার গলা আমি লইতাম।' মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বাব; রামতন, 
লাহড়ী, বাব দীনবম্ধ; মিত্র, বাব ক্ষেত্রমোছন ভর্টাচার্য, বাধ্য বা্কমনন্দু 
চট্টোপাধ্যার় প্রভৃতি অনেক আত্মীরগণের আমার গীত যেমন মিষ্ট লাগখিত সেরূপ 

উঠে 
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আর কাহারও গান লাগত না। একদা রথের সময় বা্কমবাবৃদিগের বাটাীতে 
গয়াছিলাম-__একবার সম্ধ্যাকালে আমার গান ছইয়া গেল রাহি ১১ টার সময় 
যখন আমি শয়ন কার তখন ক্ষেতবাবু আসিয়া কাঁহলেন যে, মহাশয়, শয়না- 
বচ্ছায় 'কি গাওয়া যায় না?' আম তাঁহার আভিপশ্ধি বৃঝিয়া পুনরায় গাইতে 
আরভ্ভ করিলাম । বাঁত্কমবাবুরা ' চারি ভ্রাতাই তথায় উপাচ্ছুত 'ছিলেন। 
তাঁহাদের বাটীতে সে সময় যাত্রা আরভ্ভ হইপ্লাছিল এবং তাহা শ্যানতে অনেক 
ভদ্রলোক আঁসয়াছিলেন। তথাপি আম যে পর্যস্ত গাইলাম সে পর্যন্ত কোন 
ভ্রাতাই ধান্লার নিকট গমন করিলেন না। বোধ হইল যেন সকলেই মোছিত 
হইরাছেন। এইর্‌প জুথের ঘটনা যে কত হুইয্লাছে তাহা বলা যায় না। প্রায় 
পণ্াশ বৎসর বয়স পর্যস্ত আমার জাবন এইরপ স্থখে গত হইয়াছে। বিপুল 
এশ্বষে'র ত্বামী বহকালের পর সবস্বান্ত হইলে তাহার মন যের্‌প হর, এক্ষণে 
আমার মন ঠিক সেইর্‌প হইয়াছে । 
সথাণ্ড 


2 পরিশিষ্ট 0 


1পতৃদেবের মৃত্যুর অব্যবাঁহত প্‌বের ঘটনা অবশ্য আত্মজীবনচারতে চ্ছান 
লাভ করে নাই। ১৮৮৫ খঃ অন্দে নদীয়া জেলা ও তৎসান্বিকটবর্তণ প্রদেশ 
সমূহে জলপ্লাবন হেতু অনেক দখনদহ্খীর সর্বনাশ হয়। এই ভাষণ 
জলপ্লাবনের তথানির্ণয়। দশনদঃখশীর অবস্থা পাঁরদর্শন এবং সময়োপযোগী 
সাহায্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর সার 
[রিভার্স টমসন (51 [২1০79 117010501) জল পারম্বমণে নির্গত হন এবং 
নদীয়ার রাজধানী কৃফনগররে আপিয়া উপাচ্ছিত হন। “রোটসে' কৃষফণনগরের 
সব্দ্রান্ত ব্যান্তগণ সগ্মিলিত হইলে, সমবেত ভদ্রুঘণ্ডলণর মধ্যে পিতৃদেবকে দোঁথতে 
না পাইয়া তাঁছার অনংপান্থাতর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে কৃফনগরের 
স্বগর্য় ঘদহনাথ রায় বাহাদহর এবং স্বগ্রয় কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয় 
পিতৃদেবের পণড়ার কথা উল্লেখ করেন। এই পাড়ার কথা শুনিয়া সার রিভার্স 
টগসন ভিষ্ঞাসা 'করেন, 19 196 (106 014 10০%/80+) 11 (০1)? এ প্রশ্টের 
উত্তরে বদুনাথ রায় বাহাদুর বলেন ফে “দেওানলগী কৃষনগরেই আছেন? তবে 
[তান আতশয় পণড়িত । এই কথা শানয়া সার রিভাস" স্বয়ং পতৃদেবের 
বাসস্থানে আসিয়া তাঁহার সাঁহত দেখা কারবার আগ্রা প্রকাশ করেন। 
রাজকার্ষের গ:রহ্্ব বা প্রয়োজনীয়তা নিবন্ধন, কখন বা ত্গখের জনা, 
রাজবাড়ীর তেতালায় একটি কামরা িতৃদেবের বাসের জনা নির্দন্ট ছিল। 
ছোটলাটের সাঁহত 'পতৃদেবের সাক্ষাৎকারের জন্য সেইাদন এঁ কামরাটিই নিদিষ্ট 
হইল । এ সম্বম্ধে এ সময়ের ষ্টেটসম্যান দৌনিকপন্রে যাহা প্রকাশিত হইপ্াছিল 
তাহা পাঠ কারিলে ইহার 'বিবরণ জানা যায় । 

সম্ধ্যার পর সার রিভার্স টমসন বিনা আড়ম্বরে শকটারোহণে 'পিত্‌ সন্ধানে 
উপ্পাচ্ছিত হইয়া তাঁহার স্বান্থা সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং পারিবারিক বিষয়ে 
প্রশ্নাদি করেন- এবং 'িতৃদেবের অনেক প্রশংসা করেন । যে সকল বজ্ধ্বর্গ 
সেই স্থানে উপাস্থত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ আপনার আত্মীয়ের জন্য 
ডেপুটী চাকরীর আবেদন করিলেন। কিন্তু সার রিভার্স টমসন পতৃদেবকে 
পারবারবগের প্রত্যেকের বিষয় পৃঞ্ধান্‌প্খরেপে [জিজ্ঞাসা কারলেও 'তনি 
[নিজের পূত্রাদগের কমরপ্রাপ্তির জন্য ছোটলাট বাহারকে কোন রকম অলদগোধ 
বা উপরোধ কারলেন না। - সার রিভার্স টমসন চাঁলয়া গেলে, তাহার পরাদিন 
কেবলমান্র বলিলেন, তুমি 'ব. এ. পাস করিয়াছ। তোমার কথা একবার মনে 
হইপ্লাছিল। কিন্তু তখনই মনে হইল, ছোটলাট নিতাজ অন্গ্ঠহ কাঁরিয়া খেক্ছার 
আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন ) এই ম্ুযোগের ব্যপদেশে নিজের স্থার্থকল্যাধভ 
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আঁভপ্রায় 'বজ্ঞাপন 'নিতাস্ত অভদ্র চিত এবং ছণীন এই ভাবিয়া, তোমাদের 
' কাহারও জন্য ছোটলাট বাহাদ্‌রকে কিছু বালতে পারিলাম না ।' 

নদ"য়া-রাজ-সংসারে জবনব্যাপী পারপ্রম করিয়া প্রাণপাত করিলেও 
পিতৃদেব শেষ বয়সে রাজকার্য পরিচালনা বিষয়ে বিশেষ মনন্তাপ পাইরা 
ছিলেন । শেষ জীবনে রুক্নশব্যাপান্ৰে ছোটলাটের অপ্রত্যাশিত সন্দর্শ নলাভে 
সেই নৈরাশ্যজনক 'বিধগতা শাজ্তিয় প্রফুল্পতায় পারণত হইয়াছিল। রিভাস' 
টমপন সাহেব যখন কৃফনগরের ডান্ট জজ তখনই 'পিতৃদেবের সম্পর্কে অনেক 
কথাবার্তা শহনিয়াছিলেন ; এবং কাষ“সংন্রে সেই সময়ে তাঁহার সাঁহত পরিচয় 
হয়। পরেও অনেক কথা শনীনয্লা থাঁকবেন। পিতাঠাকুর সাহেবাঁদগের সঙ্গে 
বনা কাজে বা উপবাচক হুইয়া কখন দেখা কাঁরতেন না এবং কখনও খেতাব 
প্রাপ্তির জন্য লালায়ত হন নাই; বিশেষ স্ুবধা সন্বেও সাহেবাঁদগের সাঁহত 
ঘানণ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপনে কখন প্রয়াসী হন নাই । বরং জীবনের অধিকাংশ 
সময়েই সাহ্বোঁদগের সুদরে অবাঁচ্থীত করিতে যত়্শণল ছিলেন । 

এই ঘটনার পর, 'পিতৃদেব ,কথণ্গিৎ সুচ্থ হইলে আবার রাজকার্ষে 'নাব্্ি 
হইলেন। ১৮৮৫ সালে ১লা অক্টোবর রাজসংসারের দৈনান্দন কার্য কারয়া 
পণঁড়িতাবগ্থায় প্রত্যাগ্গত হইলেন । সেহীদন রাশিতে অগ্পশলের বেদনা মমীম্তিক 
হইল। পরাঁদন প্রাতঃকালে ডান্তারেরা তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ 
কারলেন। কিন্তু জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য লাক্ষত হইল না। 'তান তাহার 
প্রয় ভ্রাতা ত্বনামধন্য ডান্তার কালচরণ লাহড়ীকে বালিলেন যে, এই সময়ই 
আমার যাইবার সময়; কিন্তু; পত্রেরা তহা বুঝেন না।'--বেলা ছিগ্রহর, 
তাঁহার শধ্যাপাধ্ৰবে বিষ শোকাকুল গৃন্রাদগকে সর্বদা সং পথে থাকবার 
উপদেশ 'দিলেন এবং বলিলেন) 50706815 15 15 099% 1001195 11) 0৩ 
1908 78, ইহা যে সত্য বাক্য, তাহা আমার জীবনের ঘটনাগা প্রমাণ 
কারয়া দিয়াছে । আরও বাললেন, যাহারা আমার 'বশেষ আনিন্ট চেষ্টা 
করিয়াছেন তাহা জানিতে পারয়াও এবং প্রাতাহিংসা প্রত্ত চারতার্থ কারবার 
যথেন্ট সুযোগ এবং ক্ষমতা থাকা সব্বেও তাঁহাদের ক্ষাঁত বা ক্ষাতিচেন্টা করি 
নাই ॥ তাঁহারাই পরে আমার . বন্ধ হুইয়াছিলেন। দেখ, এই নদাঁয়া জেলায় 
এই চষ্টিগ বখসয় রাজ সব্দানে সম্মানিত হইয়া আসির়াছি। আমার সন্তান 
ভনেকগুলি [৭ পত্র এবং ১ কন্যা 11--কত লোকে সম্তানাঁদগের জন্য কত 
রকমে লাঞ্িত হইয়া থাকে ] কিন্তু আমাকে তোমাঁদিগের জন্য কখন কোন প্রকার 
অবমানিত ছইতে হয় নাই। তোমরা এ পর্যন্ত এমন কোন কাজ কর 
নাই যাহাতে আমাকে সমাজে হান হইতে হয়।' দ্বগণণয়া দেবীসদশশ 
মাতৃদেবীকে এই আম্বাস দিলেন যে, “তোমার ভাবনা কি, তৌধার সাত ছেলে? 
সবস্ষানন্ঠ পরও এম, এ পাস কারয়া বিলাত গিয়াছে যতদে স্মরণ হয়, 
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এই কথা গালি মৃত্যুর প্রায় এক ঘণ্টা প্‌বে বাঁলয়াছিলেন । মৃত্যুর অব্যবাছত 
পূর্বে বখন তাঁহার বম্ধু, সিভিল মেডিকাল আফসার ভান্তার মহানম্দ 
মুখোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “দেওয়ানজ, ভয় ক? পিতৃদেব ক্ষীণ 
হাঁস হাসিয়া উত্তর দিলেন “আমার ভয় 1--* * *" ভগবানের নিকট অশ্রুপৃণ 
নয়নে করযোড়ে প্রার্থনা, যেন আমাদিগের 'নিতান্ত মলিন জীবনের ভগ্নাংশ, 
িতৃদেবের জীবন-কাছনী ও উপদেশ স্মরণে নিয়ামত ও পারচালিত হয়। 

'পতাকা* ৯ই অক্টোবর, ১৮৫ সাল 1 পাতাকা প্রধানতঃ ঘাঁহাদের হস্তে 
তাছাদগকে গত একবংসরের মধ্যে নূতন নূতন পাঁরবারিক শোকে নিদারুণ 
আঘাত পাইতে হইয্লাছে। পতাকাতে অবশ্য তাহার কোন উল্লেখ ছিল না । ণকন্তু 
অদ্য যে শোক আমাদগের হাদয়কে আকুল করিয়াছে, তাহা দমন কাঁরয়া 
রাখবার শৃন্তি আমাদিগের নাই। যাহার 'ির্মল . চীরন্র, ন্যায়পরতা, 
ত্যাগত্বীকার, কর্তব্যজ্ঞান, বনয়, শশলতা, জীবনব্যাপণ 'বিশষ্ধতা চিরকাল 
আমরা আদশন্ছানধীয় গিবেচনা কাঁরয়াঁছ, যাঁহাকে প্রীতদন গৃহে দেখিয়াও 
দেবতার ন্যায় ভান্ত কাঁরয়াছি, যাঁহার সৌম্যমাত ও গোরকাস্তি এখনও 
মানসনেন্ত্রে দোখতোঁছ এবং ইহজশীবনে আর কখন বাস্তাঁবক দৌখতে পাই্ব না, 
তাহা নিতান্ত সত্য জানিয়াও ইহা হাদয়ে ধারণা করিতে পাঁরতোছ না।-- 
তাঁহার জীবনী এখন কেমন করিয়া 'িখিব? তাঁহার পরলোকগত বদ্ধ কাঁববর 
দশনবন্ধ মিত্র 'আ্রধূনী” কাব্যে যাহা 'লাঁখয়াছিলেন, তাহা এবং অন্য দৃই 
একখান সংবাদপন্লে বাছা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এখন তুলিয়া দিলাম । 

কাঁতকেয় চচ্দ্ু রায় অমাত্য প্রধান, 
সদ্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, 'বন্থান, 
সমধংর ত্বরে গীঁত কিবা গান 'তান, 
ইচ্ছা করে শনি হয়ে উজান বাছিনণী। 

(সুরধনী কাব্য ) 

'বড়ই শোকের সংবাদ যে, কৃফনগরের শ্রীযুস্ত কার্তকেয়চন্দ্ু রায় মহাশয় 
গত শক্লবারে ইহজশীবন ত্যাগ কারয়াছেণ। ইনি বহুকাল বিশেষ প্রাতপাত্তর 
সহিত কৃফণনগর মহারাজের দেওয়ানের কা করিয়াছেন। এই প্রবীণ বয়সে 
ইনি যেরূপ দক্ষতা ও পরিশ্রমের সহিত স্বায় কর্তব্য করিতেন, তাহা অতাঁব 
প্রশংপনীয় । এছাড়া হীন একজন নানা গুণে বিভাষিত সদালাপণ? মিন্টভাষী 
লোক ছিলেন। ইহার মধুর সঙ্গীতালাপে বম্ধ্বর্গ মোহিত হইতেন। 
ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি সাহিত্য সমাজেও 
সঃপরীচত। আজ কণনগর এরংপ রদ্ব হারাইয়া শোকসম্তপ্ত ।-- দৈনিক । 
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04 119 ০0101810191061) [61619119-+- 
7115 91969510817, 0০. 7, 1885. 
স্বগয় দেওয়ান কার্তকেয়চন্্র ( প্রদপ' হইতে পারিবাতি হইয়া উদ্ধৃত 
হইল) 7) জগতে এমন কতকগুলি লোক আ'বিভ্ত হন, যাঁহারা যদ্ধও 
করেন নাই, বন্তুতাও করেন নাই, কোন একটা দলও সংস্থাপন করেন নাই, 
কোন একটা আবিদ্কারও করেন নাই--তথাপি তাঁহাদিগের জীবন জাতীয় কলঙ্ক 
অপনয়ন করে, তথাপি তাহাদগের জন্ম মনুযাজাতির গোঁরব বদ্ধ করে, 
তাঁহাদগের জীবন সত্যনিষ্ঠার প্রতিভা প্রকাশ করে, এবং তাঁহাদিগের আস্তিত্ব 
সাধতার ও ধর্মের প্রতাপ প্রশান্ত ভাবে প্রচার করে। এইজন্যই এই সকল 
লোকের জশীবনচারত আলোচ্য, এবং দণ্টান্ত শুভপ্রদ । 
বিনয় তাঁহার স্বাভাবসিম্ঘ 'ছিল। তাঁহার একজন মনস্বী বম্ধু আমাকে 
বাঁজয়াছিলেন--*০০: 28686 90110100110 1115 0110190601 1৩ ৫501)- 
65 11011711165 ৮1100 0176 19611551, 01210119., যাঁছারা বাহরে আতগারগা 
করেন না, তাঁছাদিগের মধ্যোও অনেকেই নিজের পাঁরবারের সাক্ষাৎ আত্মগ্রশংসা 
করিয়া থাকেন। কম্তু আমি কখন আমার পিতাকে নিজের পাঁরবারের মধোও 
আপনার প্রশংসা কারতে শুনি নাই । আমাদের শিক্ষার জন্য তান যেরপ 
সফলতা লাভ কারিয়াছেন তাহাই কখন কখন প্রয়োজনমতে বাঁলতেন।। 'কিম্তু 
নিজে গুণের কথা বলা দরে থাকুক, তান আমাদিগকে নিজে গুণের অভাবের 
কথাই বালতেন। 'তাঁন একাঁদন, তাঁহার ভাল স্মরণশান্ত নাই বলাতে, আম 
বালাম, 'যাঁদ আপনার ভাল চ্মরণশান্ত না থাকে তাহা হইলে আপান চাল্লশ 
বৎসর পূর্বে যাহা মেডিকাল কালেজে পাঁড়য়াছিলেন, এবং যাহা পরে আর 
আলোচনা করেন নাই তথাঁপ তাহা -আপনার ঠিক বেশ মনে আছে 
কেমন করিয়া? আমরা দুই তিন বংসর এম এ পরীক্ষা দিবার সময় বাছা 
পাঁড়য়াছিলাম । তাহা ইহার মধ্যেই ভুলিতে আরগ্ত করিয়াছি।” তাহাতে 
তিনি উত্তর কারলেন-_“তোমাদিগকে পরাক্ষার জনা এক্ষণে অনেক পস্তক 
গাড়িতে হয় তাই তোমাদিগের মনে থাকে না। আমাদিগের সময় অজ্প প:ন্তক 
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পাঁড়তে হুইত। তাই আমার অদ্যাঁপ পাঠত বিষয় স্মরণ আছে।' তাহাতে 
আম বাঁললাম--“আপাঁন ৪৫ বৎসর পবে যেসব পারস্য পাস্তক পাড়য়াছেন 
তাহার কোন কোন স্থান এখনও আপাঁন অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারেন। 
স্মরণশান্ত ভাল না হইলে তাহা পারা যায় না।' তাহাতে তান বাললেন, 
“তবে বোধ ছয় আঁধক বয়স হওয়াতে এক্ষণে মমরণশান্ত কাঁময়া গিয়াছে ।* তাঁহার 
আত্মজ্রীবনচারতে 'বনয়নের পারিচয় পাওয়া যায়। একদিকে যেমন বিনয় ছিল, 
অপরাঁদকে তেমান তেজজাত্বতাও ছিল। রাজা কোন অন্যায় কথা বাঁললে 
[তাঁন তাহা সরল ভাবে প্রাতবাদ কাঁরতে কুণ্ঠিত হইতেন না। 

রাজা সতশশচন্দ্রের মৃত্যু হইলে যখন বিষয় কোর্ট অব ওয়াসে (০০ম! 
0? ৪145) যায় তখন দেওয়ান স্বাধীন সত্যবাদিতা হেতু একজন কমিশনরের 
আপ্রয় হইয়াছিলেন। এ চ্টেট সম্পকে কমিশনর সাহেবের ভুল হয়। 
ম্যানেজার ( দেওয়ান ) এ ভুল অনুমোদন না করিয়া দ'ঢুভাবে তাছার প্রতিবাদ 
করেন, তাহাতে কমিশনর সাহেব অসম্তুষ্ট ছন। বার্ষিক 'প্িপোর্টে কমিশনর 
সাহেব এইজন্য ম্যানেজারের সমহচিত প্রশংসা না কারগ্লা রাজকুমারের 
অভিভাবকের অমূলক প্রশংসা কাঁরয়াছিলেন। কন্ত; সুখের বিষয়, স্খানায় 
কালের বত ষ্টীভেন্‌স: সাহেব (যান পরে ছোটলাট হন ) এবং বোর্ড অব 
রোভীনউ (8০৪1 ০৫ 1২5%6111 ) তাহার ভয়সী প্রশংসা কারয়া তাঁহাকে 
ধন্যবাদ দেওয়ায়, কমিশনরের অন্যায় নিন্দা নিমাজ্জত হইয়া গেল। তাঁহার 
জীবনের কোন সময় সত্যবাদিতার তান বিপন্ন হইয়াছিলেন। প্রাতি বৎসর 
বার্ধক রিপোর্টে তিনি 'লাখতেন যে, প্রজা ও জামদারদগের মধ্যে দিনদিনই 
পুবের সম্ভাব কিয়া যাইতেছে । তিনি যখন প্রথমে এইরংপ লেখেন তখন 
আমি তাহাকে বালয়াছিলাম যে তিনি এইর্‌প 'লাথলে গবর্ণমেণ্ট কখনই মনে 
কারবেন না যে তাঁহাদিগের নিজের শাসন প্রণালী ও আইনের ফলে এই দোষ 
ঘাটতেছে ; বরণ এই কথাই বিশ্বাস করিবেন যে তাঁহার ম্যানেজমেন্টের দোষে 
এই অসদ্ভাব ঘাঁটতেছে । তহাতে তিনি বাললেন--'আমি তাহা জানি । তবে 
তাই বলিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারব না। তিনি অসম্ভাবের কথা 
[লাথলেন। এই ডীন্তর প্রতি গভণ'মেশ্টের দুষ্ট পড়িল। ছোটলাট গেজেটে 
মন্তব্য 'লাথলেন যে প্রজা ও জামদারের মধ্যে যে অসম্ভাব ডীল্লাখত হইয়াছে 
তাহাতে সম্ভবতঃ ম্যানেজারের দোষ আছে। ম্যানেজার পরবর্তী বার্ধক 
1রপোর্টে এই কথার প্রাতবাদ কারলেন। আম তাহার প্‌বেই তাঁহাকে 
আবার বাঁললাম, গভণ“মেন্ট এইরংপ প্রাতবাদে অতিশয় কৃপিত হইবেন এবং 
তাহাতে আপনাকে বিশেষ মনঃকদ্ট পাইতে হইবে। তাছাতে তিনি 
উত্তর করিলেন, "ক 'করি, বৃষ্ধবয়সে বদি গভরমেপ্ট আমাকে লাছুত করেন, 
' উপায় নাই, তবে যাহা সত্য তাছা 'লিখিতেই হইবে। ছোটলাট টমসন সাহেব 
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এইবার আরও কুঁপিত হইলেন, এইবার (লাখিলে ন, "ম্যানেজার নিজের পক্ষসমর্থন 
করিতে চাহেন? কিন্তু তিনি রাজবংশের নিত্য 'হিতাকাক্্ষী স্বীকার কারয়াও 
একথা অবশ্য বাঁলতে ছইবে যে প্রজাঁদগের অসম্ভাব ম্যানেজারের অপটুতার 
জন্য ঘটয়াছে। একথাও ম্যানেজার নতাঁশরে গ্রহণ কারলেন না। একজন 
ডেপ-টণ কলৈহীরের উপর তদন্ত কারবার ভার আর্পত হইল । শ্রদ্ধেয় ডেপটী 
কলেন্র ও দার্শনিক শ্রীষযন্ত গঙ্গানারায়ণের তদন্তে প্রকাশ পাইল যে প্রজাদিগের 
প্রতি এই জমিদারিতে যেরূপ সদয় ব্যবহার হয় তাহা অন্য প্রায়ই দেখা যায় 
না। ছোটলাট টমসন ধর্মভীরু লোক। তিনি বোধ হয় অনুভব করিলেন 
কাজটি অন্যায় হইয়াছে । কিন্তু গভর্ণমেন্ট আত্মবাক্য প্রাতসংহার করিলে 
তাহার সম্মান রক্ষা হয়না । সেইজনা বোধ হয় গেজেটে এই ফল উল্লেখ করা 
হইল না । 'কন্তু ছোটলাট তাঁহার স্বভাবাসচ্ধ উদারতা বণতঃ প্রকারান্তরে তাঁহার 
ভ্রম স্বীকার কাঁরয়া দেওয়ানের প্রাত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন । ১৮৮% 
সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ছোটলাট কৃষ্ণনগরে আ'সিলেন। কৃফনগরের 
প্রধান প্রধান ভদ্রলোকগণ তাঁহার দরবারে উপাস্থত হন। তান শ্রীযুন্ত 
যদুনাথ রায় বাহাদুরকে 'জিজ্ঞাসা কারলেন, “দেওয়ান কোথায় 2 রায় বাহাদংর 
বাললেন, “তান কৃণনগরেই আছেন । তান এক্ষণে পশীড়ত, তজ্জন্য আপনার 
সাহত সাক্ষাৎ কর্পিতে আসতে পারেন নাই ।” ছোটলাট বাঁললেন, “আমি 
সাক্ষাৎ কারবার জন্য তাঁহার নিকট যাইব, তান কোথায় আছেন ? পশীড়ত 
অবস্থায় নিজের বাটাতে ছোটলাটকে সমচিত অভাথনা করা বড়ই দ.ঃসাধ্য 
হইত। “বিজ্ঞ রায় বাহাদ;র বলিলেন, "তান বাটীঁতে আছেন কিন্তু তাঁছার বাটা 
রাজবাটীর আতি 'নিকট। কল্য রাজবাটীতে তান আপনার সাহত সাক্ষাৎ 
কাঁরতে সমথ- হইবেন ।' দেওয়ানজাীঁকে আসিয়া তাহাই বাঁললেন। তাহার 
পরদিন দেওয়ানজী রাজবাটীর একট প্রকোন্ঠে পণীড়িত শরীরে একথানি সোফার 
উপর শয়ন করিয়া আছেন ছোটলাট একজন মাত্র এডিকং সঙ্গে কারয়া তাঁহার 
সাক্ষাৎ করিতে আিলেন। ইহা কম সম্মানের বিষয় নহে। দেওয়ান তাঁহাকে 
দেখিয়া কন্টে উত্থান কারিলেন। ছোটলাট বসুন” বাঁলয়া হাত ধারয়া তাঁহাকে 
বসাইলেন। রাজকুমার ও শ্রীযান্ত যদুনাথ রায় বাহাদুর উপাস্থত ছিলেন । 
দেওয়ানকে নানাবধ আত্মীয়তা সক কথা বলার পর রাজকুমারকে ছোটলাট 
বলিলেন, 'দেখ, তোমার জমিদার এই দেওয়ানের হস্তে আছে, ইহা তোমার 
পরম সৌভাগা জানবে । আমি ভরসা কার, ইনি বতাঁদন জীবিত থাকিবেন, 
তুমি তোমার পিতা এবং িতামছের ন্যায় ইহাকে সম্মান করিবে । এই ঘটমার 
কয়েক দিবস পরেই দেওয়ান ইহলোক পাঁরত্যাগ্ধ করিলেন। তাঁহার মৃতুার পূর্বে 
কফনগরবাসী প্রধান লোকের মধ্যে যাঁহারা সংবাদ পাইয়া ছিলেন, প্রায় সকলেই 
তাঁহার বাটীতে উপচ্থিত ছিলেন। মততুর অম্ধকারময় ছায়া বখন সেই গৃহে 
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প্রবেশ করিয়াছে, যখন 'তান ব্বাীঝয়াছেন জীবনের আর আশা নাই, তখন তাঁহার 
একজন বদ্ধ তাঁহাকে আশ্বস্ত কারবার জন্য বাললেন--“দেওয়ানজী ভয় কি !' 
নি প্রশান্ত ভাবে ঈষং হাসাবদনে উত্তর দিলেন “ভয় কিসের 2 এই ত মতৃত্যুর 
উপযন্ত সময়” ; এই কথা বাঁলবার দশ 'মাঁনট পরে তিনি স্বর্গারোহণ কারলেন । 
মতত্যুসময়েও সাধ] ব্যান্তর কেমন প্রশান্ত নভর্ণক ভাব ! 

ইংরাজদিগের যে সকল সদ-গ্‌ণ আছে, দেওয়ানজশীর চীরন্রে তাহা ছিল। 
শ্রম, অধ্যবসায়, যথাসময়ন কার্যকারতা পাঁরচ্ছ্ততা সাহস, পুষ্পোদ্যান ও 
উদ্যানাপ্রিয়তা প্রভৃতি ইংরাজদিগের মত তাঁহার ছল । 

ভাল ভাল 'বিলাতণ ফুলের গাছ তাঁহার গছোদ্যানে 'ছিল 'অথচ বেল, 
মল্লিকা, য”ুই, গম্ধরাজ, রজনীগম্ধা, মধুমালতণ, মাধবীলতা ইত্যাদিও ছিল। 
[তান কখনও ইংরাজী পরিচ্ছদ অনুকরণ করেন নাই এবং প্রয়োজন ব্যতীত 
ইংরাজি কাঁহতেন না। ধকম্তু ইংরাজের ন্যায় বঙ্দ:কশ্ব্যবহার-প্রয় ছিলেন! 
লোকালয়-দ;রস্থিত তাহার উদ্যানভবনে, একটি বন্দ:ক ও একি রিভল্প-ভার 
রাখিয়া, প্রহরশর অপেক্ষা না কারয়া দন্থয বা তচ্কর ভয় কাঁরতেন না। 
দুরপথে যাইতে হইলে বম্দ্‌ক বা রভলংবার সঙ্গে লইতেন। ইংরাজদগের 
এবং স্বদেশের আচার-ব্যবহারে যাহা ভাল, 'তাঁন তাহার সমর্থন এবং যাহা 
মন্দ তাহার নিন্দা কারয়াছেন। 

কার্তকেয়চন্দ্র রায়কে কি পুরুষ কি স্তলোক সকলে অসাধারণ 
ভালবাসতেন ও ভক্তি কারতেন। তানি তাঁহার আত্মজ্ী বনচারতে 'লাখয়াছেন 
যে, বাম্ধবগণ যে কি গুণ দোঁথয়া আমাকে এত ভালবাগিতেন তাহা আমি 
এক্ষণে 'চ্থির কারতে পার না তাঁহািগের মধ্যে অনেকেই আমাকে সোদরের 
ন্যায় স্নেহ করিতেন, এবং গুর£জনের ন্যায় মান্য কারতেন। একই ব্যান্ততে 
এতাদ'শ যঞ্গপং চ্নেহ ও ভন্তি প্রায়ই দ্ট হয় না। আত অশাস্ত ও সকলের 
অবাধ্য বালকেরাও আমার বশীভূত হইত। স্ত্রীলোকরা আমাকে 'নরাতিশয় 
ভালবাসতেন, এমন কি বালিকারাও আমারও মত স্বামী হয় আপনাদের মধ্যে 
বলা কহা করিত। আমি একটি গজ্প শৃনিয়াছি। দশ বা একাদশ বধশয়া 
কোনও রাজকন্যার 'িবাহমপ্ডপে যুবা কার্তিকেয়চম্দ্ু ও বর উভয়ই উপাশ্থুত 
ছিলেন। রাজা কন্যাকে আমোদচ্ছলে জিজ্ঞাসা কারিলেন, “তুমি ইহার মধ্যে 
কাহাকে ববাহ করিতে ইচ্ছা কর ।' সরলা রাজকন্যা আঙ্গুল দিয়া কার্তিকেয়- 
চম্দ্রকে নির্দেশ করিলেন। 

কাঁমনী কাঞ্জনে মনুষ্য চারন্রের পরীক্ষা হয়। সংসারে এমন লোক আত 
[বরল, 'ধাঁন অর্থের লোভে বা কোন কামনীর কৃহকে পাঁড়য়া কোন অবৈধ কাধ 
করেন নাই; যান লজ্জা না পাইয়া আপনার সমগ্র জীবনকাছিনণ প্রকাশ 
করিতে পারেন । একটি স্রলপ্রকৃতি প্রাচীন শিক্ষক আমাকে বাঁলয়াছিলেন 


১৫৪ মাআঞীবনচারত 


যে, ছদিয়ের অভ্যন্তরে গোপনে পাপের নরক আমরা পোষণ কাঁরতেছিঃ তাহা 
কোনও প্রকারে আচ্ছাদন করিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া কপট হাসি হাসয়া সংসারে 
[চরণ করি।, এই কথা সকলের পক্ষে সত্য না হউক, প্রায় সকল লোকে 
পক্ষেই সত্য, তাহা স্বীকার কারতে হইবে। দুই একজন লোক জন্মগ্রহণ 
করেন যাহাদিগের হাদরে নরক নাই, কোন গুপ্ত পাপ নাই। তাঁহাদিগের অন্তরে 
ও বাহরে সাধূতা ও সততা, ভাহাদগের জীবনের সম্দয় কার্ধ স্বর্গের জোতিঃ 
হারা আলোকিত । অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, দেওয়ান কাণত“কেয়চদ্দু 
রায় এই দই একজন লোকের মধ্যে । তাঁহার শন্তুগণও তাঁহার 'নিৎকলঙ্ক 
নামে কাপ কোনও কলঙ্কের কথা সংয,ন্ত কারতে পারেন নাই । তাঁহার আত্ম" 
জশবনচারতে তান যে ক্বকীয় চারন্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল 
চিতে পাঁড়লে ব.ঝা যায়, প্রাত পরাক্ষাতেই তান জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি 
যে পদে ছিলেন, ইচ্ছা কারলে প্রভূত ধনরাশি সঞ্চয় কাঁরয়া যাইতে .পারিতেন। 
একটা রাজবংশের জমিদারী তিনপুর-ষ তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। মহারাজা 
সতীশচন্দ্র তাহাকে বিষয়ের কতাঁ কারয়া একটা উইল করিয়া দিবার জন্য দেওয়া- 
নজ্শর নিকট বারংবার প্রস্তাব করিয়াছলেন। দেওয়ানজী তাহাতে সম্মত হন 
নাই। 

রাজাদিগের অনেক 'ব্ষয় পত্তনী ও ইজারা বন্দোবস্ত তাহার হাত দিয়া 
হইয়াছিল। তান কথন স্বনামে বা বনামে তাহার কোনাট বন্দোবস্ত ক'রয়া 
লন নাই। মহারাজা তাঁহার একান্ত বাধ্য ছিলেন এবং এই রাজবংশ নঘ্কর 
জাম দান করিয়া বাঙ্গালা দেশে প্রাসদ্ধ, তথাপি স্বকীয় ভবন প্রস্তত করিবার 
জন্য এক কাঠাও নি্কর জমি চাহিয়া লন নাই। 

আমাদিগের দেশে অনেকস্থলে দেখা ধায়, যে ব্যস্ত কোন বড় জামদারের 
ঘরে চাকুরী করেন, তান একটি জমিদার হুইয়া পড়েন, এবং একটি জমিদারবংশ 
স্থাপন করেন। দেওয়ানজ? ইচ্ছা করিলে তাহা পারিতেন॥ কিন্তু মহারাজার 
ধন আত্মসাৎ করিয়া জমিদার হওয়ার নগচ বাসনা, সুবিধা সব্বেওঃ তাঁহার মনে 
কথনই উদয় হয় নাই। 

গুণগ্রাহ এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছল--দেওয়ান ৬কাতিকেয়- 
চন্দ্র রায় মহাশয় যের;প কারমনোবক্যে স্বা্থচস্তা ছাড়িয়া প্রসুর সম্পাত 
রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নাতি কারয়াছলেন, প্রভুর গৌরবপ্রকাশ জন্য ব্/গ্র ছিলেন, 
তাহা তাহার সাধ্ধ শতান্দী পর্বে মহারাম্থ্ীয় পেশোয়াগণ এবং হোলকার 
1সাঁম্ধয়া প্রীতি সামভ্তগণ খ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, মহাত্মা শিবজশীর সিংহাসন 
অটুট থাঁকয়া ভারতের ইতিহাস ভিন্বরপ হইত । সংসারে, বিশেষতঃ বৈষায়িক 
লোকদিগের মধ্যে এরপ স্বা্থত্যাগ ও দাধূতা অতি দুলভ। এরপ সাধুব্ান্তি 
কোন রাজোর অধিপতি না হইয়্াও নরপতি তুলা সম্মানাহ। 
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দেওয়ানজীর জীবনে এই মহামলা শিক্ষা পাওয়া যার যে, ধর্মপথে 
থাকিয়াও নুচাররূপে 'জমিদারণ পাঁরচালনা করা যায়; কেবলমাত্র জমিদারী 
চালান যায় তাহা নহে, জাঁমদারধর উন্নাতও করা যায়। আম এই কথা 
আমাদিগের দেশের জামিদারগণের নিকট বিশেষ কাঁরয়া নিবেদন কারতে ইচ্ছা 
কার। অনেক জমিদার বিশ্বাস করেন যে, কুকার না করিলে জামদারার রক্ষা 
বা উন্নাত হয়না । তাঁহারা আত অজ্পবেতনে অসং ব্যস্তিগণকে তাহাঁদগের 
কম“কতাঁ কারয়া থাকেন। এইপকল বান্ত জামিদারাঁদগকে একাঁদকে তোষামোদ 
কারয়া নিত্য মনোরঞ্জন করে, অন্যাদকে ভিতরে ভিতরে সর্নাশ করে। 
একদিন দেওয়ানজী দেশের একট প্রধান জামদারকে এইরূপ উপদেশ 
দিয়াছিলেন। 

দেওয়ানজ রাজনোতিক [বিষয়েও দূরদশ+ ছিলেন । একবার শ্রীযন্ত রমেশচন্দু 
দত্ত মহাশয়, রেভারেপ্ড লালাবহারশী দে মহাশয় কতক সম্পাদিত একখান 
ইংরাজী মাসকপন্রে, দশশালা বন্োবস্তের দোষ অতি তেজহ্থী ভাষায় ঘোষণা 
করেন। এই প্রব্ধ পাঠ কাঁরয়া দেওয়ানজী যাহা বাঁলয়া ছিলেন, অনেক বষের 
বহংদার্শতার পর, শ্রীষ্ত দত্ত মহাশয় এবং কংগ্রেস তাহাই অদ্য বাঁলতেছেন। 
দেওয়ানজশী ঝালয়াছিলেন যে, যেখানে দশশালার বন্দোবস্ত নাই সে স্থানে 
রায়ত'দিগের অবস্থা আরও মন্দ ও শোচনীয়, এবং ভারতের সর্বস্থানে দশশালা 
বন্দোবস্ত হইলে ক্ষাত না হইয়া বরণ প্রজার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইতে 
পারে । 

বলাতে 'গয়া রাজনোতিক আন্দোলন করা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আস্মা 
ছিল না। তান বাঁলতেন যে, “যে সাহেবদগের নিকট আমরা আবেদন কারি, 
তাঁহাদিগেরই পনর, ভ্রাতা বা ভ্রাতুদ্পত্ত প্রভীতি আত্মীয় স্বজন এই দেশে কার্ষ 
কারতেছেন। সুতরাং বিলাতের পাহেবেরা, তাহা'দগের পত্র প্রভাতি আত্মীয় 
স্বজনের বিরুদ্ধে আমরা যে কথা বলিঃ তত্প্রাত কর্ণপাত করিবেন তাহার 
সম্ভাবনা আত অল্প। এ কথা অদ্য কংগ্রেস নেতৃগণ স্বীকার না করিতে পারেন, 
কিস্ত; আমার বোধ হয় এ কথা.সত্য বলিয়া একাঁদন অনুভব কারবেন। 

কাঁধ ভারতচম্দ্র 'অবদা মঙ্গল 'লাখিয়া কাবতাতে কৃষ্ণনগরের রাজবংশকে 
[চিরস্মরণীয় কারয়াছেন। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র শক্ষতীশবংশাবলণ' গ্রন্ 
লাখিয়া কৃফণনগরের রাজবংশের পূর্ণ ইতিহাস এবং বাঙ্গালাদেশের আংশিক 
ইতিহাস পাহত্যগটে স্থায়িভাবে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। এবংাবধ ইতিহাস 
লেখা সম্বন্ধে তিনি পথ প্রদর্শকরংপে পারগাঁণত হইয়াছেন । 

ব্াঙ্গছসমাজের প্রধান আচার্য ও নেতা, ভ্রাঞ্থধম' গৌরব স্থপ্রপিগ্ধ গ্রন্থকর্তা 
পণ্ডিত শ্রীধ্‌স্ত শিবনাথ শাঙ্্ী মহাশয় তত্প্রণঁত ামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গসদাজ' নামক নতন গ্রন্থে দেওয়ানজশীর “আত্মজীবনচরিত' হইতে অনেক 
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উদ্ধৃত কারয়াছেন। দেওয়াজীর “আত্মজীবনচারত' হইতে দেওয়ানজ্ঞীর 
জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের গুণ উদ্ধৃত করিয়া শিবনাথবাবু 'লাঁথতেছেন--ণক অপর্ব 
সাধূতা! যাহার 'বিবরণ শাঁনলেও চিত্ত সমমত হয়। এ স্থানে ইহাও 
উল্লেখযোগা যে দেওয়ান কার্তকেয়চশ্দ্ রায়, ষাঁহার আত্মজীবনচারত হইতে 
এইসকল বিবরণ উদ্ধৃত কারতেছি, 'তানও সাধৃতাতে একজন অগ্রগণ্য ব্যন্তি 
1ছলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্মভীরং, কর্তব্য পরারণ, সত্যানিষ্ঠ ও পরোপকারণ 
লোক আমরা অঞ্পই দেখিয়াছি । তাঁহার জ্যোষ্ঠতাতের অনেক গুণ তাঁহাতে 
বিদ্যমান ছিল। আত্মীয়স্বজনের পোষণ, গহণিজনের উৎসাহদান, সাধুতার 
সমাদর, বিপন্নের 'বপদংদ্ধার, এ সকল যেন তাঁহার স্বভাবাসম্ধ ছিল । এই 
সকল গুণেই তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত প্রভৃতি স্বদেশাহতৈষাঁ 
গ্বজাতিপ্রোমক মহাজনগণের বিশেষ সম্মানত হইয়াছিলেন। ই*হার বিষয় 
বাঁলতে সুখ হয়, ভাবিলেও মন উন্নত হয় । 

১২৮৫ বঙ্গান্দে ২১শে আম্বিন তাঁরখে মহাশ্‌র 'নবাসনী গ্বনামধন্যা 
পণ্ডিতা রমাবাই অগ্রজসহ কৃষ্ণনগরে আগমন করেন । দেওয়ানজীর বাসভবন 
. দেশাছতৈবী সাধন পণ্ডিতাদগের সঙ্গমন্থল ছিল। পাণ্ডিতা রমাবাই অগ্রজ 

শ্রীম্ীনবাস শাম্ব্রসহ তাঁহার ভবনে সাক্ষাৎ কারতে আইসেন। এই সনে 
তাঁছাদিগের সাঁহত তাঁহার পারচয় হয়। গ্রীশ্রীনবাস শাম্রী মহাশয়ের 
রচিত একটি কবিতা স্বাধশন হাদয়ের অকপট উীন্তি বলিয়া এচ্ছলে উদ্ধৃত করা 
হইল £ 
টো 
কাত্তকেয়চন্দ্র রায়! তেজস £ পরং মহৎ 
সাগরস্য পারমাপ্য যত্বতস্তবাচ্ভূতম: । 
.বাদ্খিবৈভবস্য ভাবমদিগয়ং প্রাতক্ষণং 
ত্বাং ন: মধার্তমভ্তমেব তল্র ভাবয়ত্যহো ॥। 
পারষাঁদ মাতমাশ্বিবেকপর্ণো 
[ববুধগণার্টিত কা্ভকেয় তুল্য £। 
সাঁচববর উদারকীর্তশাল? 
জয়সি পুরো নন. কাত কেনচন্দ্ু ৫ ॥ 
1ববুধ গৃরুমতাত্য বর্তমানো 
নিজধিষণা-জনিত প্রভাভিরাষ' 2। 
পরগৃণ-পরগাণূভি £ স্বকীয়ং 
গুণজলধিং নু পিধায় কার্ধযকর্তা ॥ 
[বনয়বলপাঁবন-চিত্তভাব £ 
. গরাহতাচন্কন দত্ধাচিতবাত্ত 21 
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প্রকৃতিকৃতি বিবেচনেহপ্রমত্ত £ 
সুখিতাঁমহাষ্ব শতং সমাঃ সমান $ ॥ 
শ্রীনবাসশম্ম“ণ' £ 
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একথানিও 'ক্ষিতীশবংশাবলপণর অগ্রবর্তী নহে ও গুণাঁনর্বাচনে সমকক্ষ নহে ।' 
শ্রীলালমোহন শন্সা, বিদ্যানাঁধ ( সম্ব্ধ-নিণ“য়-রচাঁয়তা )। অক্টোবর, ১৯০০ 
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নবন্ধীপের ও তন্রত্য রাজনাবগের 1ববরণ 1বশেষ প্রয়োজনীয় । সকল বঙগবাসীরই 
তাহা সমাক প্রকারে 'িদিত থাকা আবশ্যক। পক্ষতীশবংশাবালচারত' সেই 
আবশাক পূরণ করিবে । গ্রন্থকার গ্রীষ,ন্ত কার্তকেয়চন্দ্র রায় বঙ্গবাসীগণের 
[বশেষ উপকার সাধিত কারলেন, তিনি দেশের বিশেষ অভাব মোচন করিলেন। 
সুতরাং তাঁহাকে আমরা অকপট হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করি। ইহা হইতে 
অধুনাতন ব্গসমাজের হইীতিবৃত্ধ অবগত হওয়া যায়। বিশেষতঃ এক্ষণকার 
ব্দেশশীয় জামদারী. বন্দোবস্ত ও ব্যবদ্থার আভ্যন্তরিক বিবরণ ইহাতে যেমন 
জানা ধায় বঙ্গ ভাষায় আর কোন গ্রন্থ পেরপ জানা বার পা। %** সগালোচা 
গ্রন্থে বঙ্গদেশীয় অনেক স্থানের উৎপাত বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে। 
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এতগ্যতীত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অপধপ্তি ও নূতন বিবরণ গ্রন্থধধ্যে 
সাম্ঘবোশত হইয়াছে যে পুস্তকথানি আদ্যোপান্ত পাঁড়তে অত্যন্ত ওৎসুক্য 
জন্মে । মনে হয় উত্তরোত্তর কতই জ্ঞানলাভ করিব। জ্ঞানলাভ কাঁরয়া পাষ্ঠক 
এতদূর সন্তপ্ত হইবেন যে তাঁহার প.স্তকের জন্য ব্যয় স্বীকার সার্থক বাঁলয়া 
উপলাষ্ধ হইবে। এগ্রন্থ বঙ্গভাষায় একখানি মংলগ্রন্থ বিয়া 'নশ্চয় গণনাঁয় 
হইবে। ইহা হইতে ভবিষ্যতে বাঙ্গালার ইতিহাসবেত্তা অনেক উপাদান 
সংগ্রহ কারতে পাঁরবেন। 
সোমপ্রকাশ (৭০ নং। ১৬৭৫-__-৭ইসেপ্টেম্বর ) 0] নবন্বাপের রাজবংশ 
বণ“ন উদ্দেশ্য কারয়া গ্রন্থথানি লিখিত হইয়াছে । কিন্তু ইহাতে আনংযাঙ্গক ও 
প্রাসাঙ্গক অনেক বিষয় বার্ণত হইয়াছে । প্রায় সমদায়ই কাজের বিষয় ইহাতে 
সান্নবেশিত ছইয়াছে। এথানি একখানি উৎকৃষ্ট উপকারক গ্রন্থ হইয়াছে । 
এতৎপাঠে অনেক বিষয়ে জ্ঞান তৃফা ও কৌতূহল 'নিবত্ হইবার সম্ভাবনা আছে । 
আর্ধযদশ'ন [২য় খণ্ড ১২৮২, ভাদ্র ও আশ্বিন এম ও ৬ণ্ঠ সংখ্যা] 
গ্ন্কারের প্রকৃত বিবরণ নংগ্রহের যেরুপ স্থৃবিধা এবং যে প্রকার উপকরণ হইতে 
বতান্তানশ্চয় সংকলিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিতে হইলে, সমালোচ্য গ্ন্থকে 
একথানি ম্‌জগ্রছ বলিতে হুইবেক। বঙ্গভাষায় অন্যান্য প্নরাবৃতমঃলক যে 
সমস্ত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যাঁদ কোন গ্রছ্ছে মূল বিবরণ প্রচারিত হইয়া 
থাকে, সেই গ্রন্থের মৌলকতার সহিত সমালোচ্য গ্রন্থের মৌলিকতার কিছ] প্রভেদ 
আছে। বাস্তাবক ইতিহাস ম:লক যাবতীয় মূল গ্রচ্থের আদি উপকরণের 'বচার 
কারতে গেলে দণ্ট হইবে যে মৌলিকতা 'হাবধ। একজাতীয় মোলিকতার 
উপকরণ পুরাতন রাজসদ্বন্ধীয় কাগজপন্ত, নবাবিষ্কৃত 'লাপসমহছের তত্বানণ'়, 
মনা, প্রাচীন প্যন্তকাদর লেখন এবং 'কিদ্বদাস্ত প্রভৃতি ; অন্যজাতীয় মৌলিক- 
তার উপকরণ প্রচারিত গ্রন্থানচয় । আমাদিগের রাজেম্দ্ুপাল মিত্র, রামদাস সেন 
নাসংহ চন্দ্র প্রীত সকলেই ছিতীয় শ্রেণীর প্রত্বতত্বাবং। আজও প্রথম শ্রেণীর 
প্রদ্থতত্বাবং হইতে হইলে যে উৎসাহ ও উদ্যোগ, সাহিত্য 'বিষয়ে রুচি ও 
একাস্তকতা, অথ“ ও পারশ্রম, সাঁবেচনা ও ভাবাজ্জান প্রভৃতির প্রয়োজন, কোন 
বাঙ্গালীর একাধারে তাহার কিছুই নাই। সে যাহা হউক সমালোচ্য গ্রন্থের 
কিয়দংশ প্রর্থম শ্রেণীর মোঁলিকতা ও কিয়নংশ ছিতীয় শ্রেণীর মোঁলিকতা 
পারদষ্ট হয়। প্রাতপাদ্য 'বিষয়ের উপকরণ সংগ্রহের পক্ষে অনেক স্থৃবিধা 
হওয়াতে, তিনি সেই উপকরণ 'নিচয়ের প্রকৃত সহ্যবহার করিয়াছেন, এবং সেই 
সহাবহার জনা বঙ্গসাহতা একখানি অমল মুল গ্রন্থ লাভ করিয়াছে । 
0 ইতিপর্বে পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শাল্পী মহাশয়ের “রামতনং লাহিড়ী ও 
তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক প.স্তক ছুইতে ম্ব্গণীয় দেওয়ান কাতিকবাবু্‌ 
সম্বন্ধে শিবনাথবাবূর উন্তি সাঁিবেশিত হাইয্াছে। কোম্নগর নিবাস? শ্রদ্ধাভাজন 
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শ্রীবৃন্ত কেতেমোহন বস্থ মহাশয়ের দেওয়ানজশী সম্বন্ধে অভিমত উপারিউন্ত গ্রন্থে 
প্রকাশিত তাঁহার পত হইতে উদ্ধত করা গেল। তংসঙ্গে উত্ত গ্রন্থ হইতে দেওয়া- 
নজীর পিতৃবংশ সম্বন্ধে শিবনাথবাব:র স্বাঁয় মতামত প্রকাশিত হইল £ 
দেওয়াণজী সম্বন্ধে ক্ষেত্রবাব্‌ লিখিতেছেন--'রামতনু বাব-র সছত সাক্ষাৎ 
করিবার 'জনা তাহার বেলেডাঙ্গার বাটণতে করেকবার 'গিয়াছিলাম । সেখানে 
তাহার কান'্ঠ সহোদর ৬কালণচরণ লাহিড়ী ডান্তার মহাশয় ও তাঁহার মাতুল 
পুত্র ৬কার্তর্কচন্দু রায় দেওয়ান মহাশয় দৃইজনের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ছিলাম । 
তাঁহারা ক অননায়ক লোক ছিলেন! চিকিৎসা সম্বন্ধেও প্রদেশে কালীচরণ 
বাবুর এমন "সুখ্যাতি ছিল যে, লোকে ভাবিত তাঁহার দশ'ন পাইলেই রোগীর 
অর্ধেক পেগ আরাম হইয়া যায় । দেওয়ান মহাশয় ধেমন সুষ্রী ছিলেন তেমান 
গুণবানও এছল্পেন। অনেক যত্ব সহকারে তান গীত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন 
এবং তাঁহার গলাও বড় মধুর ছিল। অনুরোধ করিলেই তিনি গান 
শনাইতেন। বঙ্গভাযায়'তাহার ন্যায় প্রাজল' লেখক আত 'বিরল। 
'শিবনাথবাব: দেওয়ানজীর পিতৃবংশ সম্বশ্ধে বালিতেছেন--এই রায় বংশাীয়গণ 
বহ্‌ পুরুষ ধাঁরয়া কৃষ্ণনগরের রাজ-সংসারে দেওয়ানশ পদে প্রাতচ্ঠিত ছিলেন। 
| 'যংকালে এই রাজবর্গের পূরপ-র-ষেরা ঢাকা অণ্লে আধিপত্য কারতেন, 
সেই সময় হইতে আমার (স্বীয় দেওয়ান কার্তকেয়চন্দ রায়ের ) 
পবপ-রুযেরা তাঁহাদের সংসারে দেওয়ানণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পদে প্রাতগ্ঠিত 
ছজ্রেন”_-ক্ষিতীশবংশাবলণ চরিত ] পদে সম্ভ্রমে কুলমধণদাতে ইহারা বজদেশে 
ধখ্যাত হইয়াছেন । এমন কি বধ্ঠীদাস চক্কবতণ বাদেছ্দু শ্রেণীর মধ্যে বুলণীনের 
এক নৃঙুন গল চ্থাপন করেন ; সেজন্য ই'হারা মতকর্তার বংশ বাঁলয়া বারেশ্ছু 
দলের মধ্যে সম্মানিত । কুল মযাঁদা সম্পন্ন দেওয়ানগণ খায় য় দুহতার 
[ববাহ 1দবার জন্য ঈময়ে সময়ে ভুকনগরের রাজাদগের ছারা নাটোট র রাজাকে 
'অনংরোধ কাঁরয়া তাহাদের সাহায্যে বারেন্দ্র ভাঁম হইতে কুলীনাদগকে মানাইয়া 
নদণয়ার রাজধানশতে প্রাতাঙ্ঠত কারতেন। জগম্ধাতী দেব (ম্বগণয় মহাত্মা 
রামতন: লাহড়ীর 'জননণ এবং স্বর্গীয় দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 
1পতৃৎ্বসা ) যে রায় বংশের কন্যা তাঁহারা কৃফনগরে দেওয়ান চক্লবতশীর বংশ 
বালয়া বিখ্যাত । ই*্হাদের প্‌ঝ্পর:ষ যঞ্ঠীদাস চক্তটবতশীর বিষয় পবে উল্লেখ 
করিয়াছি । তান" খা (ভাদংড়শী), সান্যাল, লাহিড়ী, মৈত্রেয প্রীত ছয় ঘর 
প্রাসম্থ কুলণনকে শ্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ছয় ঘরের প্রাতত্ঠাকতণ বলিয়া 
বখ্যাত। ' তদবধি এই দেওয়ান বংশের অনেকেই রাজবাটীর দেওয়ানের কাজ 
কারয়া আসিতেছেন। ইন্হারা যাঁদ ধর্নভীর: লোক না হইতেন, তাহা হইলে 
'মহারাশ্ের পেশোয়াদিগের ন্যায় “রাজাদিগকে মারিয়া নিজেরাই কাষণ্ত £ 
রাঞজসম্পদের জাঁধকারণ হইতে পারিতেন॥ কিস্তু ইহারা তাহা নাকারয়া বরং 
১১ 
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আপনা'দিগ্কে দিয়া রাজাদের বিষয় রক্ষা করিবার প্রয়াস গাইয়াছেন। এখনও 
রাজবাটীর অনেক বিষয় ইহাদের নামে বেনামণ রহিয়াছে । সেসকল বিষয় 
ইন্ছারা নিলামে ডাকয়া রক্ষা করয়াছেন। এই বংশের পূবকথা 
যতদুর জ।না যায়, তাহাতে দেখা যায় যে বংশপরম্পরাক্রমে ইঞ্হ্মরা যাহা কিছ 
উপার্জন কারয়াছেন, তাহা প্রায় খাত-পূর্তাঁদ খনন, দেবালয়াদি নিমণণ, ব্রাহ্মণ 
দরদ্রে দান প্রভৃতি ধর্মকমে'ই নিয়োগ করিয়াছেন ॥ ইহাদের মধো এক এক 
জন এমন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাদের গুণাবলীর কথা শুনিলে 
শরখর কণ্টকিত হয়। তথ্মধ্যে একজনের 'বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ কারিতোছ । 
যাহা শুনিলে অনেকে উপন্যাসের বার্ণত বিষয় বাঁলয়া অনূভব কারবেন | 
1ক্ত; তাহা সত্য ঘটনা । ক 

ইহার পরে শাস্তী মহাশয় দেওয়ানজশীর আত্মজশবনচাঁরত হইতে দেওয়ানজখর 
জ্োঘ্ঠতাত তারাকান্ত রায় মহাশয়ের গ:ণাবলণ উদ্ধ-ত করিয়াছেন। িবনাথ 
বাবু আর একচ্ছানে 'লাখিতেছেন_ ধন-সম্পদ, মান সম্ভ্রমে তাহার ( জগম্ধান্রী 
দেবীর ) পতার (স্বর্গীয় কার্তিকেন্নচন্দের 'পতামহের ) সমকক্ষ লোক কৃনগরে 
ছিল না বলতে অত্যান্ত হয় না। 

0 “সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচম্্র সমাজপাত তাঁহার পান্রকায় এই গ্রন্থের 
ভামকায় যাহা বাঁলরাছেন, তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষণনগরের ্প্রাসম্ধ অধিবাসণ নবন্বীপ রাজবংশের 
দেওয়ান স্বর্গীয় কার্তিকেয়5ন্্র রায় মহাশয় প্রায় পণচাত্তর বখসর পবে 
জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন । দেওয়ানজী নিজগৃণে অনেকের শ্রদ্ধ। ও প্রীতির 
গান্ত ছিলেন-.তাঁহার ্বালাখত জশবনচারত যে তদায় বাম্ধবগণের চিত্ত আকর্ধণ 
করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্বরচিত জশবনচরিতের আরও 
একটি আকষ'ণ আছে । ইহাতে গত পণ্চাত্তর বংসরের বঙ্গের সামাজিক অবস্থার 
একটি স্ুষ্দর 'চিন্ত দেখিতে পাওয়া যায় । নবদ্ধীপ রাজবংশের সাহত দেওয়ানজণ 
মহাশয়ের বংশানুক্রমিক সদ্ব্ধ ;--ন্থতরাং তাঁহার জীব ন-কাহনীর সহিত 
নবন্ধপ রাজবংশের ইতিবৃণ্তও স্বভাবতঃ আসিয়া পাঁড়য়াছে। আত্মজীবন- 
চারতের এ দেশে সম্পূর্ণ অপ্রতুল । গ্বগর্ণয় বিদ্যাসাগরের অসম্পণ 
আত্মজীবনচরিত ভিন্ব এ বিষয়ে এখনও আর কিছু প্রকাশিত হয় নাই। যে 
দেশে জীবনচারত 'লাখবার প্রথাই নৃতন। “িথায় পণ্চাত্বর বৎসর প্‌বঝে 
আবভত একজন বিষয় ভ্রক্ষণ আপনার জণীবনকাহিন আপন 'লাখয়া 
গয়াছেন, ইহাও অঞ্প বিচন্ত নহে। রায় মহাশয় এই আত্মজীবনচরিতে 
প্রসঙ্গে যে সকল মত গু মণ্তবা প্রকাশ করিয়াছেন,--তাহাতে উদারতা ও 
সুক্ষ্য দশ'নের প্রভূত পারিচয় পাওয়া যায় । পাঠক, এই জাবনচারতের বঙ্গে 
অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন ।--পাহিত)সম্পাদক ॥ 


7 সংযোজন এ 


ও প্রাসন্িক সম্পদকায় নথ্য 
গু পরিচ্ছেদ-র্মক প্র।সঙ্গিক তথ্য 


“দেওয়ান কাঁতিকেয়চন্্র রায়ের আত্মজীবনচরিত' 
শ্রাস্গিক সম্পাদক্ষীষ্স ভথ্য 


প্রখাত কবি-নাট্যকার-গীতিকার ৪ ্বদেশপ্রাণ দিঃজন্্রলাল রায় ( ১৮৯৩- 
১৯১৩)-এর পিতা কাতিকেযচগ্ছ্র রায় (১৮২০-৮৫) উনিশ শতকের একজন 
স্বনামধন্য উজ্জরন পুরুষ ও বিশিষ্ট কৃুষনাগরিক। বহু ভাষাবিদ ও বিদ্বান 
কাতিকেয় স্থুক্ গায়ক ও সঙ্গীত সাধকরূপে সেফুগে খ্যাত ছিলেন। পঞ্ধিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর (১৮২৯১), সাহিতাসম্রাট বঞ্চিমচচ্্জ চট্টোপাধাক় 
( ১৮৩৮-৯৪), নাটাকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) ও সেফুগের বহু 
জঞানগুণীর সঙ্গে কাতিকেয়র সধ্য ছিল। *. 

দীনবন্ধু তার “হরধুনী' কাৰো (১ম ভাগ ১৮৭১ ও ২য় ভাগ ১৮৭৬ 
প্রকাশিত ) লিখেছেন : | 


'কাতিকেয়চন্ত্র রায় অমাত্য-প্রধান, 
সুনার হৃশীগ শান্ত বদদান্ত বিদ্বান, 
হুবললিত স্বরে গত কিৰা গান তিনি, 
ইচ্ছ। করে শুনি হয়ে উঞ্জানবাহিনী |” 


কাতিকেয়র পূর্ব ও উত্তর পুরুষদের অনেকেই ছিলেন কৃষ্ণনগর 
নদীয়ারাজের দেওয়ান। তার গ্রপিতামহ মদনগোপাল ও তার ভ্রাতা রামগোপাল 
ছিলেন মহারাজ কুষ্ণচচ্দ্রের যথাক্রমে সেনাপতি ও দেওয়ান। ভার পিতামহ 
রাধাকাস্ত ও তার ভ্রাতা রত্বেশ্বর ছিলেন নধীয়ারাঞ্জ শিবচন্র, ঈশ্বচন্্র ও 
গিরীশচন্ত্ের দেওয়ান । কার্তিকেয়র পুত্র জানেন্্সাল ও স্ুরেজ্জসাণ ছিলেন 
নদীয়ারাও দেওয়ান। ন্ধায়ারাজ কৃষজ্্র রায় ( ১৭১-৮২)-এর অধস্তন 
পঞ্চমপুরুষ (দত্তক ) মহারাপ্ শ্রণচচ্দ্র রানের ( রাজত্বকাল ১৮৪১-৫৭) আমলে 
কার্ডিকেযচন্র নদীয়ারাজের দেওয়ান পর্দে নিধুক্ত হন। কাতিকেয় পরবর্তী 
মহারাজ সতাশচচ্্র রায়ের (বাঁজহকাল ১৮৫৭-৭০ ) আমলেও পেওয়ান পদে 
নিষুক্ত থেকে তার পোস্ত (দত্তক ) পুত্র মহারাজ ক্ষিতীশচজ্ু রায়ের (১৮৭১- 
১৯১ ) আমলে অবনর গ্রহণ করেন। দেওয়ানি পদে রাজকার্ধ পরিচাগনার 


অসামান্ত কর্ক্ষতায়। যোগ্যতায়, বিচক্ষণতায়, দৃরদর্শিতায় ও বিশ্বস্ততায়- 
কাতিকেয় নদীয়া-রাজবংশের অকৃত্রিম হিতাকাজ্জী ও কর্ণধার হয়ে ওঠেন। 
বাংলায় নবজাগণের অন্ততম বূপকার বামতন্থ লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮) ছিলেন 
কার্তিকেয়র পিসতুতে। ভাই। 

কার্তিকেয়র জীবনধার1 বিচিত্র। জীবনের হুচনাঁয় ফারসী ভাষায় 
শিক্ষালাভ করেন। পরে ইংখেজী শেখেন। সংস্কতও জানতেন । কলকাতায় 
মেডিকেল কলেজে পড়েছিলেন নিয়মিত ছাত্রর্ূপে। আইনের পরীক্ষাও 
দিয়েছিলেন। বঙ্গের ও বহিরবঙ্গের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। জীবনের 
চলর পথে নানা ধরণের বহু মানুষের সংস্পর্শে এসে কার্তিকের অর্জনও করেছেন 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা । 

বাংলার প্রথম যুগের খেয়াল গায়কদের অগ্ততম ছিলেন কাতিকেয়। তিনি 
প্রথমে মাধবচন্দ্র মুখোপাধায় ও মহেগ্্রজ্দ্র খাজাঞ্চির এবং পরে হচ্ছ খা নামে 
বিখ্যাত ওস্তাদের শিক্ষাধীনে সঙ্গীত চর্গা করেন। ১৮৭৫ সালে কাততিকের 
রচিত সঙ্গীত সংকলন 'গীতমঞ্জরী” প্রকাশিত হয়। কাত্তিকেয়র নিজের 
বাড়িতেও নিয়মিত সঙ্গীতের আসর বসত। কাতিকেয়-সচিত সঙ্গীত সাধনায় 
পুত্র দ্বিজেজুলাঁল ও পৌত্র দ্রিলীপকৃমার রায় (১৮৯'-১৯৮০ ) লালিত হন। 
রায় পরিবারের সঙ্গীতচর্চার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি লাভ করে পরপর “তন 
পুরুষের জীবনে । এই পরিবারের বংশধরদের অনেকে $ রবীন্্রলাল বাঘ ও 
তাঁর কন্তা মালবিক কানন ) ভারতের খাতনাম। সঙ্গীতজ্ঞ। 

১৯৩২ নংবৎ (১৮৭৫ সাল )-এ প্রকাশিত হয় কাতিকেঃচন্্র বায় বুচিত 
বিখ্যাত গ্রন্থঃ 'ক্ষিতীশবংশাবলি-চবিত অর্থাৎ নবদ্বীপের বাজবংশের 
বিবরণ” । প্রকাশক ছিলেন বালীর হরিমোহুন মুখোপাধ্যায় (নদীয়ারাঙ্গ 
সতীশচছ্দ্রের দ্বিতীয়া! মহিষী ভুবনেশ্বরী দ্রেবীর পিতা)। কলকাতার, 
গোয়াবাগানের 'নৃতন সংস্কৃত. যন্ত্রে গ্রন্থটি মুক্রিত ও প্রকাশিত। মূলা এক 
টাকা আট আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-__ ৬+২৩৪ ! নামপ্ত, ভূমিকা ও পরিশিষ্ট 
বাদে ২৫টি অধ্যায়ে গ্র্টি সম্পূর্ণ। গ্রন্থটি সেকালে সমাদৃত হয়েছিল। আজও 
গ্রন্থটি আঞ্চলিক জনইডিহাসের অমূল্য উপকরণ-উপাদানের অপরিহাধ আকর। 

কাতিকেরচ্জর বায় কফকনগরে ২ আন্ীবর ১৮৮৫ পরলোকগমন করেন । 
ভার মৃত্যুর পর তার লিখিত আত্মজীবনচন্তিত হ্ৃক্পেশচন্ত্র সমাজপতি ( ১৮৭*- 
১৯২১) সম্পার্দিত মাসিক 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩*৩ সনে নক্টটি সংখ্যা 


' বৈশাখ-শ্রীৰণ, কাতিক-পৌষ ও ফাল্তন-চৈত্র ) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 
হয় এবং জনসমাদূত হয়। কাঁতিকেন্র পুত্রগণের বিশেষত হরেছুরলাল রায়ের 
প্রচেষ্টায় “দেওয়ান কাঞ্ডিকেয়চন্্র রায়ের আত্মজীবনচরিত' ২৯ এপ্রিল ১৯০৪ 
সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। (বেঙ্গল লাইব্রেরী সন্কলিত মুদ্রিত পুস্তকের 
তালিকা” অন্যায় ) 


গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের নামপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার অবিকল নিম়ন্ূপ £ 


হবগীয় দেওয়ান কা্তিকেয়চঙ্্ রায়ের 
আত্মজীবন-চরিত 


কলিকাতা! 
২৫ নং রায়বাগান স্ত্রী ভারতমি হিরযনত্ে 
সান্তাল এণ্ড কোম্পানী দ্বার! মুদ্রিত 
৩. 
১৬ নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যাগনের সীট, 
ভবানীপুর নবপ্রভ! কাধ্যালয় হইতে 
শপ্নীতেন্্রনাল রায় কর্ত,ক প্রকাশিত। 


মূল্য ছুই টাক। মাত্র। 
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্রন্থটর আকার ২১ সে মি.১৫ ১৩ সে.মি. । গ্রন্থে মহারাজ ক্ষিতীশচচ্ছ 
রায় বাহাছর, স্বীয় দেওয়ান কাতিকেযচন্্র রায় ও ্র্গীয় রাঁমতমু লাছিড়ীর 
র্ণপৃঠঠার আলোকচিত্র মুদ্রিত ছিল, চিত্রগুলি কলকাতার মহিলা প্রেসে মুদ্রিত 
হয়, চিত্রের নিচে প্রদত্ত তথ্যানযায়ী। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা-নামপত্রার্দি ১*+ 
মূল আত্মচরিত ১৬৮ +পরিশিক্ট ১৯, মোট ১৯৭ পৃষ্ঠা। 


“দেওয়ান কাণ্তিকেয়চন্্ রায়ের আত্মহীবনচরিত' শুধুমাত্র একজন মানষের 
বাঁ একজন দেওয়ানের আত্মকথ! নয়, কৃষ্জনগর তথ1 অবিভক্ত নদীর! জেলার 
উনিশ শ হকের কাঁলামুক্রমিক জনসামাঞ্জিক ইতিহাদের অমূপা আকর উপাধানে 
সযদ্ধ তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ কাণ্তিকেয় নিগ্গের চেষ্টায়, কার্ধদক্ষতায় ও সততার 
তৎকালীন দেশের ও সমাজের শ্রন্কা অর্ন করেছিরেন। শুধু জানগুণী নয়, 


গু 


সাধারণ মাচষের সক্ষেও কািকেয়র নিবিড় পরিচয়। যোগাযোগ ৪ ঘনিষ্ঠতা 
ছিল। মানুষের স্ুখ-ছু'খ আশা-আকাঙ্ষাই হল প্রকুত জন-ইতিহাস। 
কাছিকেয় ভার আত্মজীবনচরিতে বিগত ফুগের পটভূমিতে জনপদের 
জনইতিহাসের সার্থক বুপদান করেছেন । 

কাতিকেয়র গগ্যরীতি ও ভাষা সাঁবল'ল, গ্রঞ্জল, স্বচ্ছন্দ, তীক্ষ ও আকর্ষণীয়। 
তথ্যও তিনি বিন্যস্ত করেছেন কালাইন্রমিক ভাবে। গগ্চই লেখকের 
প্রত্তিভী বিচারের নিকষ পাথর । কার্তিকেয় তার সমসাময়িককাঁলে একজন 
সার্থক গগলেখক ছিলেন । ব্যক্তিজীবনে কার্তিকেয়- ছিলেন নির্ভেজাল উদ্দার- 
হৃদয় মানুষ, গছ্-বচনায় ও তথ্য-্পরিবেশনে তিনি ভেজাল মেশান নি। তীর 
রচনায় মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনে তার রচনা হয়েছে কখনও 
আবেগমথিত, বর্ণময় সাঁহিত্যরসম্িজ, আবার শাণিত ৰুছিদীপ্চ ও প্রমাণনির্ভর। 
তিনি একাধারে জীবনের রূপকার ও ব্যাথাকার। জনইতিহাঁস বচনায় 
কল্পনার শ্কান নেই কিন্তু নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে. ব্যাখ্যায় অমুমান থাকতে পারে 
আত্মজীবনচরিতের জনইত্িহাস রচনায় কাতিকেয় ছিলেন সতর্ক ও সচেতন। 
তিনি কল্পনার আশ্রয় নেন নি $,কিস্ত আবেগ অনুভূতি থেকে দুরে থাকেন নি। 
তাই কািকেয়র আত্মজীবনচরিত হয়ে উঠেছে গত শতকের অভ উপাদানে 
সমৃদ্ধ জনসামাভিক ইতিহাস। 

নদীয়ারাত-দেওয়ানীর পদে কর্কালে কাতিকেয় নিজের কর্তব্য থেকে চাত 
হন নি। বারংবার স্বার্থান্বেষী হুযোগসন্ধানী সবিধাভোগী লোভী রাজকর্মচারী- 
দের চক্রান্তে কাত্তিকেয় অহেতুক জড়িয়ে পড়ে বিপন্ন হয়েছেন, কিন্ধু কার্তিকেয় 
নিজ কাধাদর্শ ও বিশ্বাস থেকে দূরে চলে যাঁন নি! এমনকি নদীয়ারাজ ও 
রাণীরাও তাঁকে স্ভুল বুঝেছেন, কোন কোন সময় কাকেয় তাদের 
বিরাগভাজনও হযঠ়েছেন। ফলে বীত্স্পৃহ কার্তিকেয় নিতীস্তই অনিচ্ছায় 
কর্তার তাগ করেছেন, পরে রাজান্ুরোধে পুনর্বার দ্েওয়ানীপর্দে যোগ 
দিয়েছেন। জীবনে বহুবার ব্হু স্বযোগের সঘ্বাহার করতে পারেননি 
কাতিকেয়, কোন কোন বার হেলায় হারিয়েছেন বর্ধিত বেতনের উন্নত পদ। 
কিন্ত তিনি নিরাশায় ভেঙে পড়েননি। অনেকেরই, বিশেষ করে ঘনিষ্জনের 
আত্মজনের আচরণে ছুব্যষহারে দুঃখ পেয়েছেন, নীরবে অশ্রু বিম্র্জন করেছেন 
কাতিকেন্, কিন্তু কখনও ক্ুদ্ধ হণ নি, ক্রোধে জ্ঞানশৃন্ঠ হন নি। সদীয়ারাজদের 


জিরালাংহাখঞপাকতঘজ করা লে হর আবির আকতার আজব আতকে দগী জাাকাদাগহ 
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কখনও তার বহিপ্রকাশ ঘটেনি । নদীয়ারাজপহ যারাই কার্তিকের প্রতি 
অবিবেচনার অসদীচরণের কাজ করেছেন, কার্তিকেয় তাদের আত্মশোধনের 
সুযোগ দিয়েছেন নিম্পৃহ নীরব থেকে | এমন চরিত্র ছুলভ। ছুংখ-নির্ধযাতন- 
দুধ্যবহার পাবার পরই কার্তিকেয় অনতিবিলম্বে তা বিশ্বত হয়েছেন, হাসিমুখে 
সকলের সঙ্গে কথা বলেছেন, সকলের সঙ্গেই সপ্ভাব বজায় রাখতে সচেষ্ট 
থেকেছেন। নদীয়ারাজ জযিদারীর তিনি ছিলেন পরম হিতাকাজ্ষী-- 
মঙ্গনাভিলাধী। যখনই অহিতজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তখনই 
কার্তিকেয় সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করেছেন । ্বার্থাঘ্বেধী স্তাবকেরা এ 
বাপারে কার্তিকের বিরুদ্ধে গিয়েছেন, নান! ভাবে কার্তিকেয়কে অপমান 
করেছেন, নির্ধাতন করেছেন, তীর চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টাও হয়েছে, 
কিন্তু কার্তিকেয় সঠিক পথ থেকে চাত হন নি। বাজজমিদারী, পরিচালপণায় 
বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে কার্তিকেপ্ন সিন্ধাস্তই সঠিক ও হিতজনক ছিপ। 
নিলে ভ চরিত্রের মানুষ ছিলেন কার্তিকের । একবার নদীয়ারাজ তাঁকে ধন 
ও ভূমি সম্পর্ঘ দিতে চেয়েছিলেন, কার্তিকেন্ গ্রহণ করেন নি। এমন চরিত্রও 
বিরল। কার্তিকেয়র নিজের কথায়_-ঙীর জীবনের স্তরঞ্চ খেলায় চালের 
দোষে বারে বারে বাজি হেরেছেন, তবু ভাবধ্যতের দিকে তিনি নেত্রপাত 
করেন নি। 

স্বাধীনচেতা কার্তিকেয় ইংরেজশানের কুফল লক্ষ্য করেছিলেন। তাই 
তিনি লিখেছিবেন £ “বিজাতীয় রাজার শাপনাধীন হইলে দেশের যে 
কতপ্রকার অমঙ্গল ঘটে, তাহার বর্ণনা হয় না ।” 


কার্তিকেয় উল্লেখ করেছেন যে তিনি কলকাতায় হচ্ছ খা নামক একজন 
গা়কের কাছে ৪০/৫০টি খেয়াল শিক্ষালাভ করেন | হচ্ছ থ। কী গত শতকের 
প্রখ্যাত খেয়াল গায়ক হদ্দং খা? দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত “সঙ্গীতের 
আসরে, গ্রন্থ অনুঘায়ী গোয়াপিয়রের স্প্রসিক্ধ খেয়ালগুণী-গায়ক ভ্রাতৃদব্ঘ হলেন 
হন্দ, খ| ও হসন্থ খা । উনিশ শতকের মধ্যভাগে তীদের সঙক্গীতজীবন | উত্তর 
ভাঁরতীয় সঙ্গীতজগতে তাঁদের অতি সম্মানের আলন'ছিল গোক়্ালিয়রী বীতির 
গানে জন্ত। তাদের ভারি চালের খেয়াল ছিল ঞপদ-ঘে ব1 এবং রুপা থেকে 


৮ 


তার উৎপত্তি। হন্দখ!। ও হসন্থু খা সেকালের অনেকের মতো খেয়াল অঙ্গে 
গাইলেও রীতিমত ধ্রুপদী ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তীর 'রামতন্থ লাহিড়ী ও 
তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে হসন্ু খাঁর কথ! উল্লেখ কালে লিখেছেন যে হসম্থ খ! 
কষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠিত হন। হুসন্থ খা কৃষ্ণনগর রাজদভায় সঙ্গীত পরিবেশন 
করেছেন। এ কারণে, আমর মনে করি যে কার্তিকেয় উল্লিখিত খেয়ালগায়ক 
হচ্ছ খ। হলেন হদ্দ, থ। 

কার্তিকের তার আত্মজীবনচছিতে মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহেঙ্ছচন্ 
থাজাঞ্চি ও হচ্ছ খাঁর কথ! উল্লেখ করে জানিয্েছেন যে তিনি তীর্দের কাছে 
সঙ্গীতচর্চা করেন।- কার্তিকেয় তার কালের কষ্ণনগরের ও অন্থান্ত স্থানের সঙ্গীত 
গায়কদের কথ! উল্লেখ করলে একালে আমর সেকালের কৃষ্ণনগরের সঙ্গীতজীবন 
সম্পর্কে জানতে পারতায়। 

কলকাতাক্স পাুরিয়াধাটার মহারাঁজা যতজ্রমোহন ঠাকুর ( ১৮৩১-১৯০৮)- 
এর প্রধান সভাগায়ক প্রখ্যাত মঙ্গীতজ্ঞ গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ( নুলো৷ গোপাল 
নামে পরিচিত, ১৮৩২-১৯*৩)-এর শিহ্ কৃষ্ণনগবের সঙ্গীতগায়ক ধপদী শশিভূষণ 
কর্মকার প্রণঙ্গে কার্তিকেয় তার আত্মচরিতে কিছু বলেন নি।' ধরপদর্দায়ক 
যছুভট ( ১৮৪০-৮৩ )-এরও শিষ্য ছিলেন শশিভূষণ এবং তার কাছেই খপ 
শিক্ষা করেন। আমর] মনে করি, কৃষ্ণনগরের সলগীতসাধক শশিভূষণ কর্মকার 
কাতিকেয়র কালে সঙ্গীতচর্চা করেছেন। 

অপরূপ কগসম্পদের অধিকারী কার্তিকেয় মূলত ছিলেন খেয়ালগায়ক। 
খেয়াল অঙ্গে বু বাগে তিনি পারঙ্গম ছিলেন। অন্যান্ত রাঁগেও তার দক্ষতা 
ছিল। সঙ্গীত সাধনায় কার্তিকের অসাথান্ত ক্টনৈপুণ্যের জগ্ঠ খ্যাত ছিলেন । 
কার্তিকেয় সঙ্গীত সাধনণ, সঙ্গীতচর্চা ও সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমেই সেকালের 
বিখাতজনদের সানন্দ পান্সিধ্যলাভ করে নিজেকে গবিত "মনে করুতেন। 
তাই, কার্তিকেয় জীবনের উপান্তে বিধগ্প বার্ধক্যে 'আত্মোপলব্ধি করেন যে এই 
আননের হৃখমণ্তিত স্থৃতিই তার জীবনের পরম সম্প্দ। কিন্তু কার্তিকেয়র 
আত্মচরিতে তীর সঙ্গীত জীৰনের সামান্তমাত্র পরিচয় পাই, কার্তিকেয়র সঙগীত- 
জীবনের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের প্রত্যাশিত ছিল। 


সপ্রজ শনকুমার সেনের মতে আত্মন্জীবনচরিত ₹ল নিজের সঙ্দ্ধে এজাহার 
€/১0109৬10। সেই অর্থে কৃতি কয় আত্মজীরনচরিত যেন শ্বীকারোক্কিমূলক, 


রী 


কান্ধিকেয় নিজের জীবনের ঘটনা ও দৌধক্রটি অকপট অকুষ্ঠভাবে প্রকাশ 
করেছেন কোন কিছু গোপন করেন নি, আড়াল করেন নি, ঢেকে বলেন নি। 
কাততিকেয় তার সমসাময়িক দেশকালের অবস্থার বশীভূত হন নি, অবস্থাও 
কাত্তিকেয়র বশীভূত হয় নি। তিনি নিদ্ধিধভাবে নির্নম মতা তুলে ধরেছেন 
নির্ভীক চিত্তে । কাতিকেয়র জীবনপরিত্রমার পথে ঘটেছে নানা বিস্বোগান্ত 
ঘটনা। কিন্তু কাতিকেয় মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হলেও ভেঙে পড়েন নি, 
নিশ্চল হন নি, সংবরণ করেন নি চলার গতি । 


কাৰ্তিকেয়র আত্মজীবনচবিত আটটি পরিচ্ছেদে তার জন্ম থেকে আটা 
বছর পর্ধস্ত নিঙ্জের জীবনের ও পারিপাশ্থিক ঘটনার ধারাবাহিক কালান্ট- 
এ্রমিক বিন্তাসে সমু । তিনি কেবলমাত্র নিজের জীবনের ঘটনাপবম্পরার 
বিন্যাস করেন নি, অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন । ব্যক্ষি ও ঘটনার 
ব্যাখ্যা-বিশ্েষণ করেছেন মুক্ত মনে । ফলে, তার আত্মকথা হয়ে উঠেছে গত 
শতকের সমাজের কথা, জনজীবনের ইতিহাঁস। অপার সহিষ্ুতায় অপরিসীম 
আত্মত্যাগে কাতিকেয় তাঁর আত্মবিকাঁশপথে বারংবার আত্মপর্ধবেক্ষণ আত্ম- 
নিরীক্ষণ করেছেন-_সত্ানিষ্ঠায় সদাচরণে হয়েছেন শাণিত প্রাণিত। তাই 
তিনি লিখতে পেরেছেন £ “আমার কাধে কোন দোষ থাকিলে আমি তাহাকে 
কখন গোপন রাখি না।'? 


সেকালের শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার সজীব চিত্র 
তুলে ধরেছেন কাঁত্তিকেয়। সেকালে বেত্রাঘাত ও গালাগালি শিক্ষাদানের অঙ্গ 
ছিল ৰলে নান! তথ্য জান! যায় তার আত্মজীবনচব্রিতে । 

অসামান্ত বূপগুণের অধিকারী কাতিকেয় মহিলামহলে ছিলেন আকর্ষণীয় 
৪ জনপ্রিয় । তিনি মহিলাদের দুটি আকর্ষণ করতেন তার সঙ্গীতের জন্যও | 
কাতিকেয় ছিলেন স্কঞ্ঠ গায়ক । মহিলাদের কেউ কেউ তাঁকে হাদয় নিবেদনও 
করেছিলেন । কাছিকেয় তার আত্মুজীবনচরিতে অকপটে শ্বীকার করেছেন, সৰ 
ঘটনাক্রমের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন । তীর কথায় জানা যায় যে এসব ঘটনায় 
তার মনে পাপবোধ ছেগে উঠেছে। পাপের আলেয়ার আলো বারবার 
কা'তিকেয়কে হাতছানি দিলেও তিনি দাড়া দেন নি। বিপথে চালিত করবার 
জন্য তাই কাঁতিকেপ়্র ল্গীৰনে আলেয়ার আলো! দপ, করে জললেও মুহূর্তেই 
নিভে গেছে কারি কেয়র উদ্ধন চারিত্রিক দৃঢ়তায়, পবিভ্রতায় ও মহত্বে। 


কাতিকেপ্»র কালে গত শতকে নদীয়! রাজদরবারে স্থচিত হয়েছিল সামস্ত- 
যন্ত্র বাবস্থায় চরম অবন্ষঘন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে অসদাঁচারণ । 
কাতিকেয় নিজে শুধু উৎকোচ গ্রহণ করেন নি, তাই নয়--তিনি অসৎ রাজ- 
কর্ণচারীদ্দের উৎকোচ গ্রহণে _তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতায়, সাধ্যে প্রতিবন্ধকতার 
তি করেছেন_-এমন বিশ্বস্ত আত্মত্যাগী সর্বকালে বিরল। তবে, কাঁতিকের 
জীবনের চলার পথে ভুল যে করেন নি, এমন নয়। তিনি লিখেছেন £ "সৎ 
' পথে থাকার এমনি গুণ যে আমার ভুলের নিমিত্ত আমি কখন দণ্ডিত বা 
শ্তিরস্কত হই নাই, বরং ভূল সংশোধনের সছুপদেশ পাইয়াছি।, কুষ্ণনগরে 
নদীয়। রাঁজদরবারের উনিশ শতকের অবক্ষয়ের পটভূমিতে বিগত-বৈভবের 
কালে কাঁতিকেয় সংযতচিত্তে সর্বকলুষমূক্ত ছিলেন-_-যখন পদে পদে লোভ, সৃযোগ 
ও সুবিধাবাদের হাতছানি । অসৎসর্গে বাদ করেও কাত্তিকেয় অনৎ হননি, 
জন করেছেন প্রপোভনকে দৃঢভাবে। পাপের পথে নামেন নি, ছিলেন 
আত্মত্যাগে অনমনীয়। 

সতানিষ্ঠ স্থিতপ্রজ্ঞ কার্তিকের মাহধকে বিশ্বাদ করতেন, তিনি তার 
বিশ্বাসের পথেই সততার সঙ্গে কর্তব্যকর্ম করতে অভান্ত ছিলেন। কিন্তু সত্য 
অনেক সময় তাঁর জীবনের গভীর বিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনে তার হদয়কে 
বিদীর্ণ করেছে। জীবনের চল্লার পথে তাই কাতিকেয় অর্জন করেছেন মনুয্- 
চরিত্র সম্পর্কে নির্মম অভিজ্ঞতা । 


কাতিকেয় তার আত্মজীবনচরিতে অজন্র প্রবাদ-প্রবচন উল্লেখ করেছেন । 
সেকালে প্রচলিত চলতিকথাও তিনি ব্যবহার করেছেন । যথ।£ “পড়ে পড়ে 
ল্যাখ+, শুই বেট! বড় হারামজাদা”, “শিবের মন্দিরে কে, আমি কলা খাই নাই' 
( তুলনীয়-ঠাকুরঘরে কে আমি তো| কলা খায় নি ), দরশচক্রে ভগবান ভূত, 
মরা গরুর ঘাস কাটা, 'মহাজনে। যেন গতঃ স পন্থা” ক্ষেণে দৃশ্য ক্ষণে খে, তুষ্ট 
রুট প্রতিক্ষণ “যা করেন ম৷ দুর্গা” “লোন লাগা” “সে আমার আমি তাঁর” 
“অপন্ধ চরিত্র' ও “জ্ঞানচক্ষুতে ধুলি' গ্রভৃতি। 

ভাষ! ব্যবহারেও তিনি সেকালে কৃষ্ণনগর তথা নদীয়ায় প্রচলিত মুখের 
ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন £ 'আহার করগে?। 

তিনি সাধুভাধায় লিথেছেন। এমন অনেক শব তিনি প্রয়োগ করেছেন 
যা পরবর্তীকালে ব্যবন্বত হয়নি, যেমন £ তাদুণ, এতাদৃশ, ঈদৃশ, তানভ্তর, 


ভিত 


অন্থগম, সাঁতিশয়, পশ্চাল্লিখিত প্রভৃতি । ক্রিয়াপদেও অনুরূপ শব আছে 
--কছিবেক, যাইবেক প্রভৃতি | 

কার্তিকের সাধশতকের সমাজজীবনের পরিচয়বিধূত আত্মজীবনচরিত 
সাহিতারসক্গিপ্ধ ও হুখপাঠা । অজন স্থপ্রযুক্ত উপমা অর্থালঙ্কার তিনি বাবহার 
করেছেন। তাঁর আত্মজীবনচরিতের অনেকাংশ জুড়ে আছে তার নান' 
পরিভ্রমণের আকর্ষণীয় বৃত্তান্ত । 


কাঁত্তিকেয় যথার্থই আত্মচরিতকার। তিনি শুধু তাঁর জীবনের সাফলা: 
ব্যর্থতার কথা বলেন নি, নিজ চরিত্রের দুর্বল ও সবল ছুর্দিকেরই সজীব বণময় 
চিত্র তুলে ধরেছেন অকুষ্ঠভাবে, কোন কিছু গোপন ন! করে এবং তার জীবনের 
চলার পথে তীর ভ্রাস্তিমূলক কার্ধকলাপ সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন-_ষা 
আ.ত্মকথাযন বিরল। ব্যক্তিজীবনে কার্তিকের ছিলেন কর্তবানিষ্ঠ, যথার্থ আত্ম- 
জবনচরিত রচনাতেও কাতিকেয় অসামান্ত কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। 
কাতিকেম্নর জীবনসঙ্গীত যেন ছিল; এ 5161 200 010801(| 1178 110 
৪3 109 | ] 9৬০01 000 38%/ 11100081116 %/25 006১ | 1 80060 0180 
05100101015 29 10১, 


“দেওয়ান কাতিকেয়চজ্জ রায়ের আত্মজীবনচরিত' 
' স্পন্লিচ্ছ্োল্-ত্রর্সিক আসভিছন্ক ভহ্থ 


[ ংকেতঃ প--পরিচ্ছেদ, আ-আববী, ফ1-ফারপী, পো--পোতুগিজ, 
ত-_তুকী, ই--ইংরেজি, হি - হিন্দী ] 


প১[ পরগণ। (ফা)- গ্রামমমহি, জেলার অংশ! সংস্কত প্রগণ শব 
সমার্থক । নদীয়ারাজইনিহাস বিষয়ে আকর গ্রন্থ দেওয়ান কাতিকেয়চন্্র রায় 
রচিত “ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' (মোহিত বায় সম্পাদিত মঞ্ুষ! সংস্করণ ১৯৮৬ 
র্টব্য, এই সংস্করণে নদীয়ারাজ কুষ্চন্্র বায়ের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ১৭২৮ 
সালে সংস্কতভাষায় লিখিত ও বাপিনের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পু'খির বঙ্গীক্ষর পাঠ, 
আক্ষরিক বাংলা অগ্রবাদ, ১৮৫২ সালে বালিন থেকে প্রকাশিত তার ইংরেজি 
অন্বাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং শ্রীরামপুর থেকে ১৮০৫ সালে ও লগ্ন থেকে 
১৮১১ সালে প্রকাশিত বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় লিখিত “মহারাজ কৃষণচচ্দ 
পায়ন্ত চরিতং, 'তথ্যসহ সংযুক্ত )। বাঁগোওয়ান-_বাগোয়ান, বর্তমানে বাংলা- 
দেশের বৃহত্তর কুহ্রিয়া জেলার মেহেরপুর পৌরশহর থেকে ১৬ কিলোমিটার 
দক্ষিণে অবস্থিত গ্রাম, এখানে নদীয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত পোড়ামাটির ভাক্কর্ষম্ডিত 
মন্দির ও হরেকঙ্জ সমাদ্দারের বমতবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান । 
মোগল আমলে বাগোয়ান প্রমিদ্ধ পরগণ। ছিল। কুমু্ঘনাথ মল্লিক লিখিত 
মোহিত রায় সম্পাদিত “নদীয়। কাহিনী" (১৯৮৬ সংস্করণ) দুষ্টব্য | মাটিয়ারি-_ 
নদীয়! জেলার কষ্জগঞ্চ থানার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তাঁ প্রাচীন জনপদ, মৌজ। নং 
৫২। এখানেও নদীয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত মন্দির বর্তমান এবং নদীয়ারাজদের 
রাঁজপ্রীসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে । দেওয়ান--ফারপী দীরানের বিবতিত ব্ধপ, 
খাজন! ইত্যাদি আদায়ের প্রধান কর্মচারী বা রাজন্বমন্ত্রী বিশেষ । আকবর-- 
মোগল বাদশাহ, রাজত্বকাল ১৫৫৬-১৬০৫ সাঁল। জাহাঙ্গীর_-মাকবর পুত্র, 
মোগল বাদশাহ, রাঁজত্বকাল ১৬১৫-১৬২৭ সাল। নদীয়1 রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
ভবানন্দ মজুমদার ১৬০৬ সালে মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে চো 
পরগণার ফরমান পেয়ে নদীয়াবাজ হন। রাজ মাননিংহ--মোগল সম্রাট 
আকবরের মুখা অমাতা, আকবর কর্তৃক (প্রতাপা্িত্য দমনে বাংলায় প্রেরিত 
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হন, বাংলায় মোগল আধিপত্য ম্বাপন করেন । ফরমান (ফা )--বাদশাহ নবাব 
ইত্যাদির আজ্ঞাপত্র। ভালুকা-কোতোয়ালী থানার ৬৮ মৌজা, একদা 
গঙ্গাতীরৰতী প্রাটীন জনপদ । এখানকার সিংহ পরিবারের কপারাম সিংহ ৪ 
-তৎপুত্র কালীপ্রসাদ সিংহ প্রমুখ নদীয়ারাজ-দেওয়ান ছিলেন। ভারতচন্দ্র-_ 
নদীয়ারাজ কৃষ্চজ্দ্রের রাজসভাকবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ( ১৭১২-৬০) 
১৬৭৪ শকে ( ১৭৪২-৫৩ ) 'অল্মদামঙ্গল” কাব্য কষ্ণনগরে রচনা করেন, এই 
কাব্যে নদীয়ারাজবংশের ও কৃষণচন্জ্রের রাঁজসভার বিবরণ জানা যায়। বকৃসী 
( তু" বিশিষ্ট রাজকর্ণচারী! সহবত (আ)--সংসর্গজ শিক্ষা । কুলশান্্ব__ 
কুলপঞ্জিক।, বংশলতা। বিনাম ৯ বেনামা» বেনামী (ফ1)- প্রকৃত মালিক ব! 
কর্তার পরিবর্তে অপরের নামে রটিত, এক্ষেত্রে সম্পত্তির কথা বলা হয়েছে । 
তরফ (আ।)- দিক্‌, পাশ্ব, প্রান্ত, ধার। মহৎপুর-_চাপড়া! থানার ১* মৌজা, 
কষণচন্দ্রপুর-_তেহট থানার ৫& মৌজা, পাচপোতা-_চাপড়া থানার ৫৩ মৌজা! ও 
গরালি (১ বাগরাইল )--রাণাঘাট থানার ২৭ মৌজা। পণ্তনী-_যে 
ভূসম্পত্তির উপর নির্ধারিত কর দিতে হয়। পত্তপিদার-পত্তনির অধিকারী । 
পার্ট ( ১পট্ট )_ জমি ভোগ করবার অধিকারপত্র । দস্তধত (ফা)-্বাক্ষর। 
কবুলতি (আ)-ম্বীকারপত্র। তালুক (আ)-তৃম্পত্তি, মালিকের কাছ 
থেকে যে জমি বন্দোবস্ত করে নেওয়া! হয়। জগছ্ধাত্রী দেবী-_কাতিকেয়র 
পিতার জ্যোষ্ঠা ভগিনী, রামকুঞ্ণ লাহিড়ীর পত্বী ও রামু লাহিড়ীর মাতা। 
যারপরনাই-_-যৎ্পবোনাস্তি, অত্যন্ত । হাতেখাঁড়- হাতে খড়ি ( খড়িমাটি) 
দিয়ে লিখিয়ে শিশুর বিগ্ভারস্ত। নামতা। ('নামপত্র )--অঙ্ক গুণ করবার 
স্মারক তালিকা । গাই- ত্রাঙ্গণের শ্রেণীবিভাগ বিশেষ-আদিম বাসম্থান 
অন্্থায়ী। গোত্র-_কুল, বংশ । বেদ--হিন্দুর প্রাচীনতম শান্ত, থাক, যু 
সাম, অব, শ্রুতি | শাখা-অংশ | প্রবব--এক্ষেত্রে বংশ বিশেষ বা বংশের 
পরিচায়ক |. আমাদের গ্রামের”... পাঠশাল। ছিল'-কাঁতিকেয় ও রামতঙ্থ 
লাহিড়ীর জন্মস্বান কৃষ্ণনগর পুরশহর এলাকার উপকণ্ঠে ( বর্তমান কষ্নগর সিটি 
বেলষ্টেশন সংলগ্ন দক্ষিণাংশে ) বারুইহ্দ! গ্রামে, কোতোয়ালী থানার ৯১ 
মৌন্জা। বর্তমান আয়তন ১৮৪*৯৩ হেকটরস। ১৯৮১ সালের জনগণনান্থযায়ী 
এখানে ৭৬৮টি পারিবারিক বসতবাড়ি আছে, জনসংখা। ৯৫১ জন (পুরুষ-_ 
২০৪৬+ম্ত্রী--১৯১৫)। সাক্ষরের সংখ্যা--পুকুষ ৯৩৭+ম্ত্রী ৬১২) মোট 
১৫৪৯ জন। একদা এই জনপদ সমুদ্ধ ছিল, মন্দির ও ইমারুতের ধ্বংসাবশেষ 
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বর্তমান। কাঁতিকেয় উল্লিখিত পাঠশালার অস্তিত্ব বর্তমান নেই। . এখানে 
এখন জেল! শিক্ষা! পর্যৎ, নদীয়। পরিচালিত-মন্থমোদ্দিত “বাক্ইহদা প্রাথমিক 
বিদ্যালয়” ১. ৩. ১৯৩৫ তারিখে প্রত্ষিত হয়, বিগ্ভালয়ের জন্য পাঁচ কাঠ1 জমি 
(১৫৫ দাগ/২*১ খতিয়ান ) দান করেছেন শিখরেশকুমার রায় (পিতা 
পরমেশকুমার রায়), তিনি কাঁতিকেয়র পূর্বপুরুষের বংশধর। গোলাবটী__ 
গোলা অর্থে শন্তার্দি রাখবার স্বান বোঝায়, গোলাবাটী বা গোলাবাড়ি হল 
শশ্যাদি রাখবার স্থবানসংলগ্ন বসতবাড়ি । 

কাতিকেয় তৎকালীন পাঠশালার গুরুমহাশয়দের চরিত্রের যে বর্ণনা 
দিয়েছেন, তার সঙ্গে মরমী কথাসাহিত্যিক বিভতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৩*০- 
৫৭ সন) রচিত পথের পাঁচালী” ( ১৩৩৬ সনে প্রকাশিত ) উপন্তাসে বণিত 
অন্থ্রূপ চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। কাতিকেয় সেকালের পাঠশালার পড়য়াদের 
উপর গুরুমহাশযনের নির্ধম উৎ্পীড়নের মজীব চিত্র তুলে ধরেছেন! বারওয়াঁরী- 
ঘর-_পাড়ার বা অঞ্চলের সকলের সাহায্যে অনুষ্টেয় পৃন্গা বা উতৎ্নব গৃহ । 
মাচা-- মঞ্চ । 


প২[] ক্রোশ( কোশ)-দুরত্বের পরিমাণ, ৪*** গজ, দু'মাইলের 
কিছু বেশি। লালা ( হি)--পশ্চিম! কায়শ্থের উপাধি। পানদোধ-_মদ- 
পানের অভ্যাস। 'ঠাকুর.-নাই”-_-তুলনীয়--'ঠাকুরঘরে কে, আমি কলা 
খায়নি । ওস্তাদ (ফা)-শিক্ষক, গুরু। বাযুগ্রস্ত--বাতিকগ্রন্ত, পাগণ। 
তাঁতিমা--কোতোয়ালা থানার ৮৬ মৌজা তেঁতিযা। আমিনী (আ)__ 
জরিপকারী। শাকদহ--কৃষগঞ্জ থানার ২১ মৌজা ও ভগবানপুর-কৃষ্ণগঞ্ 
থানার ২* মৌজা, এই ছটি গ্রামেই কাতিকেয়্ উল্লিখিত নীলকুঠির ধ্বংমাৰশের 
আছে। পলদীবিল-_-অধুন! পলদ! নামে পরিচিত, এই বিলের ধারেই শাকদহ ও 
ভগবানপুর গ্রামের অবস্থান । আজও এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধ মনোরম । 
সর্প সরিষা/সরধে- তৈলপ্রদ শশ্ত। অন্মদের-আমার বা আমাদের। 
আবুষ্ধল ফজল--আবুল ফঞ্জল ( ১৫৫১-১৬*২ )-__-মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ এতিহামিক 
ও পণ্ডিত এবং প্রকৃতপক্ষে সম্রাট আকবরের সচিব ও প্রধান মন্ত্রী। বৈস্তরাজ-- 
আম্বুবেদীয় চিকিৎসক কৰিরাঞ্জ। বিরেচক--যা ধেলে ভেদ ব! দাস্ত হয়, 
জোলাপ। পাচন-কয়েক প্রকার গাছ-গাছড়া মিদ্থ করে তৈরি তরল ওষুধ । 
ইন্বমূল--ইসবগুল (ফা)-লালাময় বীজ ওষুধ । লাজ__খই। বুধ (ই)-_4/1০. 
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বৈগ্ভ ন্যায়পঞ্চানন_ প্রধাত পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ গ্তায়পঞ্চানন ( ১৮৩৩-১৯১১)-এর 
কথা কাতিকেয় বলেননি । অগ্গুমিত হয়, কাতিকেয়র পূর্বব্তীকালে, নবন্ীপে 
আযূর্বেদীয় চিকিৎপাশান্ত্জ্জ বৈগ্য ন্যায়পঞ্চানন' একজন ছিশেন। খর্জব--১৯ 
খেজুর । শাদী-ধর্মপ্রাণ ফারসী কৰি € ১১৮৪-১২৯১), ইসলাম ধর্ণের বিশিষ্ট 
সাধুব্যক্তি। মকতব ( আ )__মুপণমান পাঠশাপা। তা তুরী পক্ষিবিশেষ, 
তুতে রডের পাখি কি তুতী পাখ? 


প ৩ [] অন্থগম-অবোধ্য । তুরাণ-তুরক্ক দেশ (18110) )। 
কুহকী-মায়াবী। মজিবেন-মগ্র হবেন | বিভৰ-ধন-সম্পত্তি। বোয়ালিয়া 
_কোতোয়ালী থানার ৭৩ মৌজা, এখানে নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ প্রায় 
নিশ্চিহ। গোমস্তা (ক )__খাজন। আদায়কারী কর্ণচারী । অধমর্ণ--দেনারার, 
খাতক, ধণকারী। বন্ধক-_-কোন বন্ত গচ্ছিত বেখে খণগ্রহণ । কাতিকেয়ুর 
বিবাহ--শাস্তিপুরের অগ্বৈতাচার্ধের অধস্তন নবম (বা দশম ) পুরুষের কন্তা 
প্রসন্নময়ী দেবীর সঙ্গে কাতিকেয়র বিবাহ হয়। রোশনচৌকি (ফা)__ সানাই 
ইত্যাদির একতান বাগ্থ। জামাইফঠী-_-জৈষ্ঠ শুরু ব্ঠি তিথিতে জামাইকে 
আপ্যায়ণ ও তত্ব প্রদানের লোকাচার। তলপ - তলৰ (আ)--আহ্বান, ডাক। 
নোমাজ নমাজ, নামাজ (ফা) মুসলমান ধধ বিছিত উপাধনা। খগ্ডকাবা 
_-এক বিষয়াত্মক স্ষুপ্র কাব্য। কাপ-_ভঙ্গকুলীন। 


প&[] সেরেস্তা (ফা) দুপুর, ০০০০ । রিটরন্‌ (ই )--860010 1 
নবিশ (ফা)__লেখক। শ্রীপ্রমাদ লাহিড়া-__রামতন্থ লাছিড়ীর অন্জ। কৃষ্ণ 
নগরে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তক । তিনি নিজে উদ্োগা হয়ে রুষণনগরে চৌধুরী- 
পাড়ায় নিজগৃহে একটি ইংরাজি শিক্ষার বিগ্তালয় স্থাপন করেন। ১৮৪৬ সালে 
এই বিষ্ভালয় কৃষ্$নগর কলেজের সঙ্গে ফুক্ত হয় এবং কুষ্নগর কলি্জিয়েট স্কুলে 
পরিণত হয়। শ্রীগ্রলাদের নিজগৃছের বি্ভালয়ের ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তীকালে 
বিখ্যাত হন উমেশচঞ্জ দতগুধ (১৮২৯-১৯১৬)। হেয়ার সাহেব-ডেভিড 
হেয়ার (১৭*৫-১৮৪২ ), উন্নিশ শতকের প্রথম ভাগে কলকাতাকে কের করে 
আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ক আন্দোলনের অন্ততম পুরোধা ছিলেন একদা 
স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী তৎকালীন কলকাতানিবাণী হেয়ার সাহেব । 'কৃষ্ণনগণে 
পাদরী সাহেবদের '""স্থুল'--১৮৩৪ সালে স্বাপিত কৃষ্নগরে চার্চ মিশনার' 


৬১৩ 


সোসাইটির সেণ্ট জন্স বিদ্যালয়ের কথা বল! হয়েছে । ক্যান্থেল_-1119179$ 
081019611 € ৭৭৭-১৮৪৪ ) হলেন গত শতকের প্রখ্যাত ইংরেজ কবি, তার 
রচিত “1116 [919950165 01 70196 ক্লাসিক কাব্যগ্রন্থ ( ১৭৯৪ প্রকাশিত )। 
রামতঙ্গর ভ্রাতৃবৃন্দ ও বংশলতা! £ রামহরি-_রাঁমগোবিন্দ-কাশীকান্ত _ 
রামকৃষ্চ। রামকৃঞ্জ লাহিড়ী বারুইহুদা গ্রামের বিশিষ্ট অধিবাদী ছিলেন। 
রামকৃষের পুত্রগণ-_-কেশবচন্দ্র, গোবধন, রামতন্, রাঁধাবিলাস, শ্রীপ্রসাদ ও 
কালীচরণ। হিন্দু কালেজ- ২* জানুয়ারি ১৮১৭ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত । 
কলেজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহন রার ও ডেভিড হেয়ারের ভূমিক৷ গুরুত্বপূর্ণ । 
বাংলার নবজাগরণে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দান অসামান্ত । ১৮৫৫ গ্লালে হিন্দু 
কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়। কার্তিকেয় জানিয়েছেন যে নদীয়' 
ভেলা থেকে সর্বপ্রথম রামতন্্ লাহিড়ীই হিন্দু কলেজের ছাত্র হন, তাঁর পূর্বে 
নদীয়া জেলার কেউ:এই কলেজে পড়েন নি। কুক-১91065 0০9০% ( ১৭২৮- 
৭৯), ইংরেজ নাবিক ও সমুদ্রঅভিযাত্রী। বেশ্তাঘধার মৃত্তিকা-শারদীয় 
ছুগর্ণপূজায় দেবীর মহান্ানে বেস্তাছার স্বৃত্তিকা ব্যবহৃত হয়। প্রচলিত প্রথা 
অনুযায়ী নিষিবপল্লীঝ বারবিলাসিনীর ছাবের মৃত্তিকা একারণে সংগৃহীত হয়ে 
থাকে। কিন্তু, গুপ্ত সাধনতন্ত্রে সাশিব বেশ্যার লক্ষণ নির্দেশ করে বলা 
হয়েছে £ এবং বিধা ভবে শ্বশানে বেশ্তা' কুলট! প্রিয়ে / কুলট। সঙ্গমান্দেবী 
রৌরবং নরকং বজেৎ।' পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকেই বেশ্যা! বল! হয়ে থাকে, 
বারবিপাসিনীকে নয়। পূর্ণাভিষিক্ত শক্তি কোন মহাবিষ্ভার আবরণ দেবতার 
মধো সন্িবিষ্ট হন বলে বেশ্টা।। গুপ্তপাধনতন্ত্র ও নিরুত্বরতন্ত্রে বশিত সপ্ুবেশ্তা 
_গুপ, মহা, কুল, রাজ, দেব, ব্রদ্ধ ও সর্ব বেশ্তা। ফৌজদারী (আ)-__-মারপিট 
খুন ইত্যাদি স্বন্ধীয় মামলা1। মোকর্দম1-মকদ্দম। (আ)-_ মামলা, আদালতে 
অভিযোগ । খোস্পোষাকী » খোশপোশাকী (ফা )--তাতে অভ্যস্ত । বায়ুগ্রস্ত 
--বাতিকগ্রস্ত। কৃষ্ণণগরে আমিনবাজারে “বেশ্টালক় --বর্তমানে তার অস্তিত 
নেই। মাধবচন্জ্র মুখোপাধ্যায় -উনিশ শতকে নদীয়া-রাজবাড়ির সঙ্গীত শিক্ষক, 
শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ। মহেহ্দ্রন্্র ধাজাঞ্চি_-উনিশ শতকের প্রখ্যাত খেয়াল ও 
টঞ্স]! অঙ্গের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ। প্রাসক্ষিক দ্রষ্টব্য ঃ “বাঙ্গালীর রাগসঙ্গীতচর্চা' 
-_দিলীপকুমার মুখোপাধায়। ১৯৮-১৯ শতকে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে শান্্ীয় 
সঙ্গীতচ্ হত, খ্যাতনাথা লঙ্গীতজ্ঞেননা এখানে থেকেছেন। নদীয়ারাজের'ও 
সঙ্গীতচ্চা করেছেন এবং সঙ্গীত বচন] করেছেন। ভারতচজ্দ্রের 'অন্দীমঙ্গল' 


১৭. 


কাব্যে নদীয়ারাজবাড়ির মহারাজ কষ্চচজ্জের কালের দরবাঁরী সঙ্গী তচর্চার 
বিবরণ আছে। 


শ্রীবন__বর্তমানে কষ্ণনগর পুবসভ। এলাকাভূক্ত শক্তিনগর | ১৯৪৭ সালে 
দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের পাবনা শহরের শক্তিমন্দির কতৃপক্ষ কষ্ণণগরে এসে 
নদীয়ারাজের প্রথমে দানন্যত্রে প্রাপ্ত শ্রাবন এলাকায় পূর্ববঙ্গাগ তদের বসতি 
স্বাপন করেন, বন কেটে মান্থষের বনঘতি গড়ে তোলেন । তত্কালীন বিজন 
পরিতাক্ত শ্রুবনে উদ্বাস্ত উপনিবেশ স্থাপিত হয়। বর্তমানে তাই আর শ্রীবনের 
অস্তিত্ব নেই। অঞ্জনা! নদীর একপারে ্র্রন, অপরপারে মধুবন ছিল-_ আব্গ 
নিশ্চিহ। শ্রনের পাশে দেঁউলিয়।। লাঁলবাগান-_কষ্জণগরে বর্তমানে ছুটি 
লালদীঘি (পৌর জল সরবরাহ কেন্দ্র ও রোমান ক্যাথপিক চার্চ সংলগ্ন), লাল- 
দীঘি সংলগ্ন ফলফলারির বাগানকে হয়ত লালবাগান বলা হত, বর্তমানে লাঁল- 
বাগানের কোন অস্তিত্ব নেই। 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-৫৮) ছিলেন বিগ্তানাগরের সহাধ্যায়ী, 
বন্ধু ও সহকমমী। নদীয়। জেলার নাঁকাশিপাড়া! খানার বিন্বগ্রামে জন্ম । 
তিনি অধ্যাপন। ও মরকারী চাকরা ( ডেপুটি মাজিষ্রেট ) করেছেন । শিশুপা): 
গ্রন্থ “শিশুশিক্ষা' রচরিতা। কবি। স্ত্াধিক্ষ। বিস্তারে তার ভূমিকা] উল্লেখা। 
কৃষ্ণনগর কলেজের স্চনাকালে অধ্যাপক ছিলেন। 


বিশ্বনাথ-'বিশে ডাকাত” নামে পরিচিত হলেও আসলে ছিলেন রুষক 
নেতা, গরিবেরু বন্ধু । “বিশ্বনাথ জমিদার-নীলকর ও ইংরেজ শালকগোষ্ী ছার! 
শোঁধিত-উত্পীড়িত শত সহমত অসহায় দরিদ্র মাহুষের দুঃখ যন্ত্রণায় অস্থির 
হইয়া পূর্বপুরুষদের অন্ম্ছত নিরুপদ্রব জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্ত কোন 
উপায় খুঁজিয়া না পাইপ্রা অনহায় দরিদ্র জনসাধারণের হুংখ মোচনের জন্য 
ডাকাতির পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, সেকালের সাধারণ মাহ 
অর্থাৎ কৃষকের জীবনধারণের জন্ত একমাত্র ডাকাতির পথ উন্মুক্ত ছিল। 
বিশ্বনাথের ডাকাতির পথ বিদ্রেছের পথ । বিশ্বনাথ সাধারণ ডাকাত ছিপেন 
না, ছিলেন বিদ্রেহের নারক।”-_একথ| লিখেছেন স্বপ্র্কাশ রায় তার “ভারতের 
কষকবিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম? গ্রন্থে। সহকর্মীর বিশ্বাণবাত কতাক় 
বিশ্বনাথ ধৃত হন, বিচারে তীর ফালীহয়। ভব যোহিত রায় সম্পাদিত 
“ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত ।' 
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দ্রৌপদী মহাভারতের চরিত্র, দ্রপদকন্তা, পাঞ্চালরাজকন্তা ও পঞ্চপা্বের 
পত্তী। স্ুভদ্রা-_শ্ীক্ের ভগিনী, অভুর্নের পত্বী। কষ্খ-_মহাভারতের চরিত্র, 
বন্থদেব-দেবকীর পুত্র। অন্ভন_-তৃতীয় পাণ্ডৰ, ধনপ্রয়। ঝাসির রাণী-_ 
ভারতের বুন্দেলণ্ডের ঝাসি রাঙ্টের শেষ শাসনকশ্রী। ঝাসিরাঁজ গঙ্গাধব 
রাঁও-র দ্বিতীয়! পত্তী। ১৮৩৬৫ সালে দত্তকপুত্র গ্রহণ করলে তৎকালীন ভারতের 
গভণর জেনারেল লর্ড ডালহৌপি দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকার অশ্বীকারের 
নীতিতে ঝাসিরাজ্য অধিকারে উদ্ভত হলে ২৩ বৎসর বয়ন্কা! রাণী লক্্মীবাঈ তার 
বিরোধীতা করেন। ১৮৫৮ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদ্রোহী 
সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে ফুদক্ষেত্রে প্রাণ 
বিসজন দেন। 

রামলোচন ঘোষ--কষ্জনগর পাবলিক লাইব্রেরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সদর- 
আল! ছিলেন কষ্চনগরে । তিনি স্থপ্রসিদ্ধ মনোমোহন-লালমোহন ঘোষের 
পিত]। 


মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-৯৬ )-_- কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট ক্ষুলের প্রাক্তন 
ছাত্র। বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হন। পরে হুন খ্যাতনামা! আইনজীবী । 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। তিনি ১৮৮৫, ৮৭, ৯০ ও ৯৫ সালে বিলেতে 
গিয়ে বাংলা তথা! ভারতের কথ তুলে ধরেন । বন্ধু কবি মাইকেল মধুম্থদন ধন 
তার কাছে উপকৃত। কুষ্চনগরে তার নিম্িত বাসভবনেই এখন কৃষ্+নগর 
কলিজিয়েট হ্কুল। 


মণিপুর- ভারতের পূর্ববীমান্তে অবস্থিত রাজা । মণিপুরের রাজার! 
মহাভারতে বণিত তৃতীয় পাগ্ডব অভুনের বংশধর বলে কথিত। ব্রহ্দদেশে 
শাণদেশীয় এক রাজবংশ মণিপুরে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন। পর্বতবেহ্টিত 
রাজ্য--অপরপ প্রারুত্িক শোভামণ্ডিত। মণিপুরী নৃত্য (রাসনৃত্য )ও অন্যান্ত 
লোকনৃত্য ভাবতবিব্যাত। থাবল চোংরা ব1] বসন্তের নাচ খুবই জনপ্রিয় । 
ধর্মীয় লাইহারোবা ও থাম্বাঘেবী লোকন্বত্যও বিখ্যাত। 

হোরি-ছোলি-_-দৌলপৃর্ণিমায় অনুষ্ঠিত রংদৌোল উত্সব । আবির-_ফাগ, 
হোলি-উৎসবে ব্যবহার্য রক্তবর্ণ চর্ণ। কিন্করী--পরিচারিকা। হ্ব়ুনগর- 
শন্তুনগর, কোতোয়ালী থানার ৫২ মৌজ! রুইপুকুবদূক্ত । খড়িগা-_-খড়ে (জলঙ্গী ) 
নদী, খটিকা-খড়ি » খড়িয়1» খড়ে। 


কৃষ্চচন্্র রায় €(১৭১*-৮২) স্ৃবিখ্যাত নধধাগারাজ। বিগ্চোৎ্সাহী ও 
পংস্কতিপোষক। তার নদায়ারাজত্বকালে ( ১৭২০-৮২ ) নান! এতিহামিক 
সামাজিক গুরুত্বপূণ ঘটনার সঙ্গে তার এতাক্ষ পরোক্ষ সংযোগ ছিল । পলাশীর 
ঘুদ্ধ প্রসঙ্গে কুষচন্দ্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন কাতিকেয় তার 
ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত। গ্রন্থে £ “রাজা কৃষচন্্র এই বাঞ্বিলবের প্রবতক'*ও 
প্রধান উদ্লোগা ছিলেন । - লোকের! তাহাকে নেমকহাগাঁম কহিত। ধাণা 
ভবানা-নাটোরের ( অধুনা বাংলাদেপভূক্ত ) জ্ন্দার রাক্জ] বামকাস্ত রায়ের 
পত্ভতী। মাত্র ৩২ ৰৎদর বয়ে বিধবা! রাণী ভবানী বাধিক দেড় কোটি টাকা 
আয়ের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিপী রুপে স্বহস্তে পবিচাপন। করেছেন। 
তিনি জনকল্যাণমুলক কারে প্রভূত অর্থ বায় করেন। তিনি বরাবরই 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিলেন । 

টোলঘাট--টোপ (7011) অর্থাৎ শুদ্ধ বা মাশুল আদায়ের নর্দীতীবরবত্তী 
ঘাট। 

নজর্বন্বি--নজর ( ফা ), নজরবশ্দি হল যে পাহারার বাইরে যেতে পারে 
না। লোণালাগা- কোন স্থানের ভূমিতে বা জলে লবপাদিক্য হেতু স্বাগ্থাহানি 
ঘটে: তাকে বলে লোণালাগ।। 

থোড়--কলাগছের কাণ্ডের মজ্জা। ঘোল-_তক্র; জলের সঙ্গে পাতল৷ 
করে গোলা দই। কল্সি -শাক বিশেষ। 

মেডিকেল কলেজ-ভাবতে পাশ্চাত্যমতে ভেষঞ্জবিগ্ঠ শিক্ষাদানের বিষয় 
বিবেচনার জ্ন্ ভারতের গভর্ণর জেনারেল লঙঙড উইলিয়াম বেটিঙ্ক একটি কমিটি 
১৮৩৩ সালে গঠন করেন। এই কমিটির স্থপারিশ অন্থ্যায়া ১৮৩৫ মালে 
কলকাতায় ভারতের স্বপ্রথম মেভিকেল কলেঞ্জ স্থবাপত হয়। 

রাজেজ্্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)--কলকাতার মেডিকেল কলেজে কার্তিকের 
সহাধ্যায়ী। তিনি কিছুর্দিন মেডিকেল কলেজে ৪ আইন পড়েন। তিনি 
ছিলেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত। এসিয়াটিক গোসাইটির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত 
ছিলেন। “বিবিধার্থ সংগ্রহ' মামিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা । তিনিই প্রথমে 
বঙ্গাক্ষরে মানচিত্র প্রকাশ করেন । সরপরী--ছাপার ভূল বলে মনে হয়, 
শবটি সরাসরি হতে পারে। 

কোর্টশিপ ( ইৎ)-০99/19)10--বিবাহকরণাভিপ্রায়ে প্রেম প্রার্থনা! । 
দতরঞ্চ- শতরঞ (আ)- চতুরঙ্গ, দাবা খেলা। শ্রীশচত্র- নদীয়ারাজ 


ও 


গিরীশচন্দ্র (১৮*২-৪১ বাজত্বকাঁল ) ১৮৪১ সালে (১২৪৮ সনে) পরলোক-- 
গমন করলে নদীয়ারাজ হন তাঁর দত্তকপুত্র শ্রীশচন্্র, তাঁর রাজত্বকাল ১৮৪:-৫৭ 
সাল। তাঁর আমলেই কার্তিকেয় প্রথম দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। আগ্তকৃত__ 
মৃতের প্রথম শ্রাদ্ধ 


মাঁধবচন্দ্র মল্লিক-_-ইয়ং বেঙ্গল-এর অন্যতম ও ডিরোজিয়ান। হিন্দু 
কলেজের ছাত্র। রামতঙ্গ লাহিড়ীর বন্ধু। কৃষ্নগরে তিনি নদীয়ার ডেপুটি 
কান্ক্টের ছিলেন। শ্রপ্রদা্দ লাহিড়ী চৌধুরীপাড়ায় নিজের বাসভবনে যে 
ইংরেজি বিগ্ভালয় স্বাপন করেছিলেন, মাধবচন্্র কৃষ্ণণগরে চাদসড়কে নদীয়ার 
ডেপুটি কালেই্টর রূপে অবস্থানকালে শ্রপ্রসাদের সেই বিগ্ভালয়টি তাঁর বাসভবনে 
স্থানান্তরিত করেন এবং প্রভূত উন্নত করেন। কষ্ণনগরের তৎকালীন প্রতিবাদী 
সামাজিক আন্দোলনে মাধবচচ্দ্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । 


রেটী -রেড়ি_এরও টতৈলবীজ। মসীনা৯ মসনে-_ত্িসি। অড়হর - 
অড়র €আটকী-_দাল ( ডাল ) বিশেষ। 


প€[] গোলক ন্থাক়্রত্ব-গোলোকনাথ ন্থায়রতবু ( ১৮০৬-৫৪ )-- 
নবছীপের ন্থায়শান্্র পণ্ডিত। উনিশ শতকের নবদ্বীপের অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
শ্ররাম শিরোমণির ছাত্র । তার লিখিত পুথি নবদ্বীপ শহর গ্রন্থাগারে আছে। 
তিনি বহু ভাঁষাবিদও ছিলেন। তেলেগড সহ অন্যান্ত ভাষাতেও পুঁথি 
রচনা করেছেন। তার প্রামান্ত পু থি-_-“সামান্যনিরুক্তি “সব)ভিচার ও 
'অবচ্ছেদ্োক্তনিরুক্তি' প্রভৃতি । 


লক্মীকান্ত তর্কালষার-_যশোহর ( বাংলাদেশে ) জেলার সাঁরল গ্রামের 
ছান্দর (€ছন্দকার / ছাদ্কার অর্থাৎ পুঁথিকার / পুথিলিপিকার ) বংশের 
কাঞ্জারী গোষ্ীপতি কুমুদ স্তায়বাগীশের পুত্র রঘুরাম সিদ্ধান্তবাগীশ ছিলেন 
নদীয়ারাজ রুদ্র রায় (১৬৮৩-৯৪)-এর গুরুদেব। তার উত্তরগুরুষেরাও 
ছিলেন নদীয়ারাঁজবংশের গুরু । এই বংশের ন্যায়শাস্ত্ের মহাপগ্ডিত রামভত্র 
ন্তায়ালক্কার ছিলেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ( ১৭২,-৮২)-এর গুরুদেব ও 
বৃত্তিভোগী দানভাঁজন। কৃষ্ণনগর থেকে সারল গ্রামের দুরত্হেতু মহারাজ 
রুষচজ্জ কষ্ণণগরের সঙ্কটে গঙ্গাতীরবতী বহিরগাছি গ্রামে গুরুদেবের 
বাসোপযোগী অট্টালিকা মন্দিরাদি নির্নাণ করিয়ে দেন। রামভত্রের বংশধরের।. 


১ 


“ছলেন নবানায়চর্চার ক্ষেত্রে দিকপাল পণ্ডিত। লক্মীকান্ত তর্মান্কার এই 
'বংশভৃক্ত ন্যায়ের অদাধারণ পণ্ডিত। 

রামচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ--ভাটপ.ড়ার প্রখ্যাত ন্যায়শান্ত্জ্ঞ পণ্ডিত। 
লুখার-মার্টিন লুথার (১৪৮.-১৫৭৬ )-_-খ্রীন্টধর্ষের প্রটেস্টান্ট মতবাদের 
প্রেবর্তক জার্মান ধর্মনংস্কারক ও প্রতিবাদা আন্দোলনের নেতা। তিনি বাইবেলও 
অনবাদ করেন। 

কর্তাভঙ্গা--শ্রাচৈতনা পরবতী গৌড়ীয় নববৈষ্ণবধ:র্র লৌকিক শাখা! 
ইবন অধ্যাত্মণাধনার সঙ্গে সাৃগ্ত থাকলেও অ্টাদশ শতকে উঠুত ম্বতস্ত 
লোঁকধর্ম। প্রধান কেন্দ্র নদীয়। গ্জেলার কলাণী থানার একদ। গঙ্গাতারবতী 
ঘোষপাড়া গ্রমে । এই উপদন্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউপে বা আউলঠাদ ( জন্ম 
আ. ১৬৯৪ সাল )। এই সম্প্রবায়ে সাধনা-উপ।সনায় কোনও ভেদাভেদ নাই । 
বাউলের মত অধ্যাত্মপঙ্গীত “ভাবের গাত" এই লোকধরপাধনার অঙ্গ | জষ্টব্য £ 
মোহিত রায় সম্পাদিত “নদীয়া কাহিনী? | 

পেঁচো-উপ বৰ! অপদেবত| বিশেষ, যার আক্রমণে শিশুর ধনুষ্টংকার বোগ 
হয় বলে প্রচলিত লোকবিশ্বামূ। 

্র্মদৈতা- ব্রাদ্ষণ প্রেত। নিশি এনিশ।। 

'শাঁকিনী এ শখচুণী €শহ্খিনী এ শাখচুদি-_সধব! স্তর প্রেতাত্ব!। 
মৃতবৎ্সাযে স্বর নন্তান বাচেন1। ওঝ|__যে ভূত নামায়। 


গতান্গ_মৃত। পি'ড়া-গৃহদরের নিম্গ্থ বেদী। সাপটিননা--জড়িরে, 
্গাপটিয়ে । ননা -চোঙা, নলবিশিষ্ট । গাছি-গাছা, গাছ--খণড | 


-যাট--লাঠি, দণ্ড। চর্ধরজ্ছু-_চামড়ার দড়ি । 

জনপড়া- মন্ত্রশত্তিফুক্ত জল বলে লৌকিক বিশ্বাস। মেপমেরিজম (ই) 
₹1৩১:৩110।-_কৃত্রিম স্বপ্রাবস্থ। উদ্ভাবনের বিষ্া বা কৌশন অথবা বশীক রণ 
বিস্ভা। 

বঙ্জনাথ মুখোপাধ্যায়_-আধর্শ শিক্ষক ও সমাজমেবক। কৃষ্ণনগর এ. ভি. 
স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন বিষ্ভানাগরের অন্থরক্ত ও সহকর্মী। 
উনিশ শতকের মধাভাগে কৃষ্ণগরে নান! গঠনমূলক কর্মের সপ্গে প্রত্াক্ষ ভাবে 
ফুক্ত। কষনগরে নেদিয়ারপাড়ায় তার বাসভবনে বিগ্সাগর কয়েকবার 
এনেছেন | (দ্রষ্টবা-নন্দীয়া! উন্নিশ শতক+--মোহিত বায় )। 


২২ 
কষ্চনগর ব্রাঙ্গগমাজমন্দির-কুষ্ণণগর রাজবাড়ির কাছে আমিনবাঞারে 


১৮৪৮ সালে কৃষ্ণনগর ব্রাঙ্ষদমাজমন্দির স্থাপিত হয়। এই দালান-মন্দির আজও 
বর্তমান, তবে রুষ্ণনগরে বর্তমানে ব্রাঙ্গলমাজুন্ড কেউ নেই। 


লক্্মীকান্ত স্তায়ভূষণ-_নবদ্বীপের বিশিষ্ট ম্মার্ত পপ্তিত। তিনি রামনারায়ণ 
ন্যায়পঞ্চাননের পুত্র এবং রামনাথ তর্কসিম্কাত্তের ছাত্র। তিনি জগন্নাথদেবের 
রথযাত্রা বিষয়ে ৭৮টি শ্লোকে 'রথপদ্ধতি" নামে পুথি রচনা করেন। তিনি 
নদীয়ারাজ গিবীশচন্দ্রেরে আমলে নদীয়ারাজপুরোহিত পদে বুত ছিলেন। 
গিরীশচদ্দ্ের দত্তক গ্রহণকালে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক হয়। গক্ষীকান্ত 
তর্বষুদ্ধে বিরোধী পণ্ডিতদের পরাঞ্জিত করেন । এক্ীকান্তের সিদ্ধান্ত অগযায়ীই 
শান্ট্রোক্ত বিধি অনুসারে গিরীশচদ্দ্ের দত্তকপুত্র গ্রহণ সগুব হয়। কাতিকেয় 
লক্মীকাস্তকে উপগুরুরূপে গ্রহণ করেন। কার্তিকেয়র গুরু কে ছিলেন; তা 
উল্লেখ করেন নি। সেকালে গুরু ও উপগুরু প্রথ' প্রচলিত ছিল, আজ আর 
নেই। কিন্তু বৈষ্ণবীয় সমাজে শিক্ষাণ্ডর ও দীক্ষাপ্তর আজও সুগ্রচলিত। 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্সংক্রাস্ত পুস্তক'_ রাজা রামমোহন রায় 
(১৭৭৪? -১৮৩২ ) লিখিত ধর্মবিষয়ক পুস্তক £ বেদান্ত গ্রন্থ, বোন্তসার, 
তলবকার উপনিষৎ ( কেনোপনিষৎ ), ঈশোপনিষৎ উতৎ্সবানন্দ বিগ্ভাবাগীশের 
সহিত বিচার, ভট্টাচাধের সহিত বিচার, কঠোপনিষৎ, মাওুঁক্যোপনিষৎ, 
গোস্বামীর সহিত বিচার, গায়ত্রী অর্থ, স্থত্রন্ষণ্য শান্্ীর সাহত বিচার, ব্রা্মণ 
সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনবি সন্ধা, চাবিপ্রশ্নের উত্তর, প্রার্থনাপত্র, পারি ও শিষ্য 
সংবাদ; গুরুপাতুক, ব্র্ঘনিষ্ট গৃহস্থের লক্ষণ, বজ্স্থটী, গায়ত্া। পরমোপসনাবিধানং, 
ব্রত্মোপপন] ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি । কার্তিকেয় এই গ্রন্থগুলি পাঠ করেছিলেন, 
ফলে তিনি নিরাকার উপাসনা বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন । 


কুষ্ণনগর কশেজ-_ভারতের গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হাডিঞ্জ ( ১৮৪৪-৪৮ )-এর 
অন্ুমোধনক্রমে কৃষ্ণনগর কলেজ ১ জানুদ্জারি ১৮৬ স্বাপিত হয়। প্রথম অধ্যক্ষ 
ছিলেন ক্যাপটেন ডেভিড লেষ্টর রিচার্ডগন (১৮০১-৬৫)। তিনি ছিলেন 
ছাত্রদরধী শিক্ষাব্রতী, কৰি ও সাহিত্য সমালোচক । কৃষ্ণনগর কলেজ 
প্রতিষ্ঠাকালে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলও সংযুক্ত ছিল। স্কুণ ও কলেজের 
গ্রতিষ্ঠাকালে শিক্ষক-অধ্যাপক ছিলেন তিনজন হউঝোগীয় (731200]9, 
820500, ৩311780 ) এবং দশজন ভারতীয় (রামতন্থ লাছিড়ী, মদনমোহন 


৩ 


তর্কালঙ্কার প্রমুখ )। হ্ুচনাকালে স্কুল-কলেজ ছাত্রপংখ্যা ছিল ২৪৬ ভন। 
জানুয়ারি ১৮৪৬ থেকে মে ১৮৫৬ পর্যন্ত কৃষ্ণনগবের ব্তমান মুখ্য ডাকঘর-ম্থানে 
ভাড়৷ বাড়িতে কৃষ্ণনগর কলেজ (স্কুলপহ ) চলত, সেকারণে এঁ এলাকার নাম 
হয় কলেজের হাতা ( বাড়িলংলগ্ন বেষ্টিত স্থান), পরে হাতার পাডা নাম 
প্রচলিত হয়। ন্দীয়ারাজ শ্রীশচগ্ছর রায় ও কাশিমবাজারবাজ মহারাণী স্বনময়া 
দেবীর প্রদত জমিতে সতের হাজার টাক1 জনগণের দানসহ মোট ৬৬৮৭৩০* 
টাকায় বর্তমান কলেঙ্গ ভবন নির্মিত হলে ১ জন ১৮৫৬ থেকে সেখানে কষ্ধনগ র 
কলেজ চলতে থাকে । 


গোপীনাথ ভট্টাচাধ--বহিরগাছির নদীয়াবাজধংশের গুরুপরিবারের 
সম্তান। রামমোহন চৌধুরা_ককষ্চনগরের চৌধুরী পাড়ার চৌধুরী পরিবারের 
সম্তান। মুরদি__চাঁপ দাণ মুন তেল ইত্যাদি বিক্রেত1। 


কেফায়ত-কিফায়ৎ €(আ1)-__অন্নধরচ, ব্য়লাথৰ | ইজারা (আ) 
ঠিকা নিদিষ্ট খাজনায় জমির বন্দোবস্ত । 


নীলাম - নিলাম (পা)_-সমবেত ক্রয়াথিদের মধো যে সর্বাপেক্ষা অধিক 
মূল্য দিতে চায়, তাকে বিক্রয় । 

খেলাপী "৮ খেলাপ ( আ)-_অন্তথাচরণ | 'আটচালা-_ আটটি চাঁদ্যুক 
গুহ। কার্তিকেয় প্রদত্ত তথ্য অগুযাযী, উনিশ শতক পর্যন্ত কৃষ্ণণগরে আটচাপ। 
গৃহ বিগ্কমান ছিল। প্রাল্ক্ষিক উল্লেখা, নদীয়ায় বাংল! চালারীতির পোড়ামাটির 
ভাস্কর্যমণ্তিত আটচাপা মন্দির অনেকগুলি আছে। দ্রষ্টব্য : নদীয়া জেলার 
পুরাকীর্তি'- মোহিত রায়। ওকালতনাম1 (ফা) -উকিল বা প্রতিনিধি 
নিয়োগের পত্র । 

তৰবোধিনী পত্রিক1-তত্ববোধিনী সভা কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'ততবোধিনা পততিকা' 
১৮ ৩ সালে প্রকাশিত হয়। কাতিকেয় এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক 
ছিলেন । 

“বাহৃবস্তর সহিত মানবপ্রককতির সম্বষ্কবিচার'_ অক্ষয়কুমার দন ( ১৮২০-৮৯) 
লিখিত গ্রন্থ । এই গ্রন্থের ১ম ও ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৫১ ৪ 
১৮৩ সালে। কাণ্তিকেয় এই গ্রন্থের কথাই উল্লেখ করেছেন । তিনি এই 
গ্রন্থ ভিন্ন কক্ষরকুমার দত পিখিত 'ধর্যোন্নতি সংসাধন বিবয়ক প্রস্তাব (১৮ ৫) 


৪ 


ও ধের্ধনীতি' (১৮৫৬ )পাঠ করেছিলেন । কাতকেয় তার ডমসাময়িক তনয় 
কুমার দত্তের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তীর গ্ঠরচন। বীতিতে প্রাণিত হয়েছিলেন । 

কষ্চনগরে বিধবা বিবাহ আন্দোতন--এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক জবা নদীয়া 
উনিশ শতক'-_-মোহিত রায়। 

আ নন্দবাগ-_সম্ভবত আনন্দবাস গ্রাম, আমঘাটা-গঙ্গাবাস গ্রামের সন্নিকট । 
কাতিকেয় গুমুখেরা এই গ্রামে নৌকাযোগে গিয়েছিলেন। অনুমিত হয়, 
তখন অলকানন্দা নদী প্রবাহিত ছিল ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। 

লাখেরাজ (আ )-__ নিফর, 71661)010, 


“জ গঞ্ধাত্রীপূজায়-. চারিপাচশত টাক ব্যস... শতাধিক বৎপর পূর্বে 
বারোয়ারী জগছাতী পূজায় চার-পাঁচ শে! টাকা ব্যয় হত। তখন প্যাণ্ডে, 
মাইক, বৈছ্াাতিক আলো ইত্যাদি ছিল না। তাহলে তৎকালীন দ্রব্যমূল্য 
অনুযায়ী বিপুল অর্থবায়েই জকজমকে জগদ্ধাত্রী পৃজ। সম্পন্ন হত এবং চাদাও 
তখন যথেষ্ট পরিমাণেই উঠত। 


কষ্ণনগরে রাজধানী স্থাপন-_নদীয়ারাঁজ রাঁঘব রায় তাঁর জমিদারীর.মধ্স্থলে 
ও নবদ্বীপ-শাস্তিপুরের অদৃর বর্তীস্বানে বেউই গ্রামে (৯ রেবতী, বলরামের স্ত্রী) 
মাটিয়ারি থেকে রাজধানী স্াপনে প্রশ্নাসী হন! তওৎপুত্র রাজা রুদ্র রায় রেউই 
গ্রামে রাজধানী নগরের পতুন ও রাজপ্রাসাদাদি নির্ধাণকার্ধ সমাধ্চ হলে ভগবান 
শ্রকষ্ের নামান্মারে রেউই-এর তথা! রাজধানীনগরের নামকরণ ১৬৭৭ সালে 
করেন--কৃঞ্জণগর | রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে কৃষ্জতগর তখন চারভাগে 
( এলাকায় ) বিভক্ত ছিল--গোবিন্রসড়ক, বৈকুসড়ক, টাদসড়ক ও নতুন 
সড়ক । এই নাম আজও আছে। গোয়াড়ী শব্দটি গোবাড়ী শকের বিবর্তিত 
রূপ, মেকালে গোয়াড়িতে গোপ শ্রেণীর মানুষের বাস ছিল কঙ্চমগর পত্বন- 
পূর্বকালে। 


কাষ্টপাছুক1- খড়ম। মেকলে -মাঁকলি টমাঁন ব্যাবিংটন মেকলে (১৮০০- 
৫৯)-প্রাবন্ধিক- এতিহাসিক-বাগী মেকলে ছিলেন বুটিশ পালণমেপ্টের 
হুইগদলের সন্ত, ভারতের স্থপ্রীম কাউন্সিলের স্দশ্ত, প্রিভি কাউন্সিলার। 
১৮৩৪ সালে তিনি ভারতে আমেন। ভারতের সঙ্গে তার যোগম্থত্র থেকে 
এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ( তাঁর মিনিটকে ভিদ্তি করে) এবং ফৌজদারী 
আইনের সংস্কার হয়। তিনি ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের »ল গ্রহণে ৬৮: হন 


৫ 


৬ ভারতকোব, ৫ম খণ্ড )। কৃষ্ণচন্দ্র সেনাবাহিনী--দেওয়ান কাঁতিকেয়র 
প্রপিতামহ মানগোপাল রায় নদীয়ারাজ কৃষ্ন্ছের সেনাপতি ছিলেন । 
কৃষ্চন্দ্রের অপর সেনাপতি ছিলেন মামুদ জাফর । 'অন্দামঙ্গল'-এ আছে : 
“সেপাহীর জমাদার মামুধ জাফর ।' 

হলধাঝী-_যে হল কর্ষণ করে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় €১৮৪৫-৮৬ )-- 
'নদীয়া জেলার গোস্বামী হুর্গাপুর (অধুনা! বাংলাদেশভুক্ত, চুয়াডাডা শহবের 
সন্পিকট ) গ্রামে জন্ম । দর্শনে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম | নান! কলেজে অধ্যাপন' 
করেন । বঙ্ষিমচজ্দ্ের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় তার ই তিহাল-পুরা তন্ব-দর্শন-সমাঁজ বিজ্ঞান 
বিষয়ে নান! প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তীর প্রথম শিক্ষ। বাঙ্গালার ইতিহাস" 
১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়, গ্রন্থটি বঙ্ষিমচগ্জ্র সহ অনেকের প্রশংসালাভ করে। 
কাত্কেয় এই গ্রন্থের কথাই উল্লেখ করেন। 

জিতেন্দ্িয--যিনি কামক্রোধার্দি ব্রিপু বশীভূত করেছেন! ইঙ্দিয়- 
ধৌষ_লাম্পট্য। খাননাম| (ফ1)--পরিচারক, চাকর। যারপরনাই-- 
যৎ্পরোনাস্তি, অত্যন্ত। পেলকার--পেশ (ফা), যে কর্মচারী কাগজপত্র পেশ 
করে ও ঝক্ষা করে । বেকন--1180015 38০01 € ১৫৬১-১৬২৬) ইংরেজ 
দার্শনিক, লকৃ_-101/0 [916 ( ১৬৩২-১৭০৪ )-ইংরেজ দার্শনিক, ট্ুয়াট_ 
1008810 506৮/210 ( ১৭৫৩-১৮২৮ )-্কটিশ দার্শনিক ও বিড (01083 
£610 )_ প্রখ্যাত দার্শনিক (স্কটিশ) ১৭১০-৯৬। পিসিরো! (1487003 
[911105 01০০:০)--১০৬-৪৩ শ্রীষ্টপূর্ব, রোমের পণ্তিত। কার্তিকেন়-নিমিত 
বাসভৰন-_কষ্ণনগর সিটি রেলষ্টেশনের সন্পিকটে বর্তমানে যেখানে দ্বিজেজ্দতবন 
ও দ্বিজেন্্র পাঠাগার অবস্থিত, সেখানে ক্রম বাসভবন নির্মাণ করেন। তার 
বাস্তবনের প্রবেশতোরণ (স্তস্ত ছুটি) আজও বর্তমান, র্লেজমির মধ্যে আছে। 
কার্তিকের বাগানের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। এককালে এই বাগানের 
লোকায়ত নাম ছিল--“দেওয়ানজীর বাগান'। কার্তিকেয-খশিত পুক্ষরিণী 
আজও বিদ্কমান। ডচম্ডাচ (7981০) )-হল্যাণ্ড, ওলন্দাজজাতির দেশ 
(111571909)। কোম্পানীর বাগান - কষ্খচণগর শহরের পশ্চিম উপকণ্ে 
'একদ। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী ফলফলারির বাগান স্থাপন করেন, এখানে ঘোড়- 
দৌড়ের মাঠও ছিল। ১৯৩৪ সালে তৎকালীন 111067161 0০8011 0£ 
4 8101001100181 1২9568701-এর পোঁধকতায় এখানে শ্বাপিত হয় 47016- 
০0100121 [২558801. 99000” পশ্চিমবঙ্গে অন্যত্র কোথাও এই ধরণের 


ত্ন 


ফলফলারি গবেষণ। কে নেই । ১৬ একর খাস মহল জমিতে এই কেন্দ্র প্রথম 
স্বাপিত হয়, ১৯৩৬ সালে আরও ৪০ একর জমিতে এই গবেষণ! কেন্দের 
কর্নকাও প্রসারিত হয়। এখানকার ফলফলারি বিশেষ করে আম-লিচু বনুকাল 
ধরে বিখ্যাত। 

ডাক-_নিলামে ক্রেত। যে দর হীকে । তয়ফা ওয়ালী - নাচওয়াঁলী ( তয়ফা- 
আ)। খ্যামট।- খেমটা সঙ্গীতের তাল বা নাচ বিশ্ষে। পেশওয়াজ- 
পেশোয়াঙ্জ (ফা )_-ঘাগর! বিশেষ__নর্তকীর পরিধেয় । হ্বর্সবিদ্ভাধরী-_্বর্শের 
ভূত, প্রেত, ক্ষ ইত্যাদি উপদেবতা দেবযোনির স্ত্রীবা উপদেবী বিশেধ। 
ঢুলুঢুলু-_তন্দ্রা বা নেশার লক্ষণযুক্ত। আবধার-_বায়নাঃ উত্কট অনুরোধ । 
আন্তাকুড়--জগ্রাল এটে] ইত্যাদি ফেলবার স্বান। পাঁচী ধোপানীর গপি-_ 
কলকাতায় বড়বাজার অঞ্চলে রবীন্দ্র সরণির সঙ্গে প্রায় ফুক্ত এই গলিপথ আজও 
বর্তমান, মদনমোহন চ্যাটার্জী লেন থেকে নির্গত । গিলটি (ই )-11 সোনা 
বা রূপোর শুক্ম লেপ। খঙগহন্ত-_মারতে উদ্ধত । 

ডন্‌ কুইকুসোট-_ প্রখ্যাত স্পেনীয় উপন্থাসিক 07২৬ [69 ( ১৫৪৭- 
১৬১৬) রচিত গ্রন্থ 00৭ 301597:2, ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে 
১৬০৫ ও ১৬১৫ সালে। প্রথম ইংরেজি অন্থবাদ প্রকাশিত হয় ১৬১৬ সালে। 
মেঠাই *মিঠাই-শিষ্টান্ন। চক-চতুক্ষ-_চতুক্ষোণ ক্ষেত্র। 

টরাঙ্ক রোড--শের শাহ ' বাজত্বকাল ১৫৪০-৪৫) নিগিত নুদীর্ঘ রাজপথ, 
এখন জি, টি. রোড নামে পরিঠিত। 


পঙ্[ মাতৃঘপা_মাতাণ ৬গিণী। ফরাঁসডাঙা--বর্তমান হুগলী জেলার 
চন্দননগর, ১৯৪৭ পরধস্ত এখানকার শাসনকাধ পগ্ডিচেবীর ফরাপী গভর্ণরের 
অধীনে একজন প্রশামকের ছারা পরিচালিত হুত। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ- 
ভূক্ত হয়। একদা ফরাসী অধিকৃত থাকায় এ নাম ছিল। নাজিম (আ )- 
শাসনকর্তা । 

ডাক--নদীয়ায় একদা ঘোড়ায়চড়া ও পায়ে চপা বাহুকের (হরুকরা ) 
মাহায্যে ডাক চলাচল করত। ১৮৩৭ সালে ডাকের নতুন আইনে ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর অধীন সমস্ত জায়গায় ডাকবহনের একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। 
১ অক্টোবর ১৮৫৪ থেকে প্রথম পর্বভারতীম় ভাঁকটিকিটের প্রচলন হলে 
নদীয়াতেও প্রচলিত হয়! 


৭ 


বাজী (ফ1)--১৩, খেলায় পণ! মাৎ (ফা )-দাবা-পাশা খেলায় 
বিপক্ষের পরাজয় । 

গদখালি-_-নবছীপ থানার ২৮ মৌজা গঙ্গাতারবর্তী গ্রাম, এখানেই ১৮৩২ 
৩৩ সালে সংক্রামক জর ম্যালেরিয়। মহামারী আকারে প্রথম দেখা দেয় । 


প ৭ [2] শুলরোগ--পেটের বাথা, ১০1০। অহিফেন-ফাবসী থেকে 
বিবর্তিত শব্ষ। আফিম, পোস্তফলের রস থেকে প্রপ্তত মাদকদ্রবা | অল্নবোগ-_ 
£১510105 | সার্কেট হৌস ( ই )- 017981705৭০, সরকারী অতিথিশালা। 

মহাবুষ্টি- ২৯-৩১ শ্রাবণ ১২৭৫ সনে “মহাবৃষ্টি' দুধোগকালে কার্তিকেয় 
সপরিবারে শাস্তিপুরে এক জীণ দ্বিতলগৃহে ছিলেন । অধিক রাতে বৃষ্টির মধোহ 
নিকটবতা ডাকঘরে আশ্রয় নিলেন, দ্বিতল গৃহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংসপ্রাপ 
হল। আবার, সকালে ডাকঘর থেকে নির্গতকাপে দেখেন যে বরাতে তাদের 
কাছেই ছিল এক বিষধর সাপ। দ্বিজেন্দ্রলাল তথন শিশু | দেবকুমার রায়চৌধুরা 
৪ নবকৃষ্ণ ঘোষের দিজেন্্রঞাবনাতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। খু'চাখুঁচি-_ 
বারখার উত্যক্ত কণা । 


মৃহ্রাস্তমুসৌরা- উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত প্রসিঞ্ধ শৈলনিবাস, 
প্রায় ১৯৭১ মিটার উচ্চ। দুরবীক্ষণ-_ছুরবীন, দুরের বদ্ঘ দেখবার যন্ত্র 
নু 919500196 | 

ব্র্নাথ বি্যারত্ব-নবদ্ধীপের প্রখ্যাত পণ্ডিত পক্মীকান্ত ন্যায়ভূষণের পুত্র, 
উনিশ শতকের নবদ্বীপের অসামান্য শান্্রঙ্জ। তিনি ছিপেন রক্ষণশীল সনাতনা। 
বিগ্কানাগবের বিধবাবিবাহের আন্দোলনে তিনি শুধু বিপক্ষে ছিলেন না, 
বিধবাবিবাহ অশান্তীয় প্রতিপন্ন করে শোভাবাজাররাজ বাধাকাস্তদেবের পক্ষে 
ছিলেন। তবে তাঁর সময় থেকেই নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ শ্রীচৈতন্যকে 
অবতার বলে স্বীকৃতি দেন। ব্রঙ্জনাথ রচিত 'চৈতন্তচন্দ্রোদয়” গ্রন্থে শ্চেতন্তের 
অবতারত্ব প্রতিপন্ন আছে ১২৭৫ সনে তিনি নবদীপে হব্রিলভা স্থাপন 
করেন। ১২৯২ সনে তীর মৃত্যু হয়। ভার পুত্র ও শিষেরা সকলেই ছিলেন 
স্থৃতির পণ্তিত। (জুষ্টব্য ঃ 'নবদ্থীপমহিমা”-কান্তিচন্্র রাটা ) 


অন্দরমহাল--( অন্দর (ফ1)-ভিতর, মহল ( আ .-ভবন, গৃহ, মহাপ-তবন 
সমূহ )। অন্দরমহাল- অস্তঃপুরস্থ কক্ষদমূহ। 


২৮ 


চিক (তু )-বাশের কাঠির পর্দা। জামিনী-( জামিন-আ) প্রতিভূ, 
অপরের জন্য দায়ী, 9৩১8110. খধড়ফড়_হৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন, অস্থিরতা 
প্রকাশ । মুখচোরা--কথা বলতে কুন্ঠিত, লাভুক। 


প ৮ [] সালতামামী-_-সাল (ফ1) বৎসর, তামামি (আ)-_শেষ, 
সাঁলতামামী--বর্ধশেষ বাধিক প্রতিবেদন | 


'কুমার ক্ষিতীশচন্্র দত্তকপুত্র ন্ধূপে গৃহীত'-_নদীক়্ারাজ সতীশচন্দ্র বায 
অপুত্রক ছিপেন। তার মৃত্যুর পর তার ছুই মহারাণীর অন্্মতি অন্ুদারে তার। 
ক্ষিতীশচন্দ্রকে দ্তকপুত্ররূপে আইনান্ুমারে গ্রহণ করেন। নদীয়ারাঁজ সতীশ- 
চন্দ্রের স্তর পর তাঁর কনিষ্ঠ। পত্বী মহারাণী ভূবনেশ্বরী দেবীই নদীয়ারাজ সমগ্র 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন ও তত্কালীন কমিশনারের উপদ্দেশ অনুযায়ী 
মহারাঁণী ২২ পৌষ ১২৭৭ সন (৫ জানুয়ারী ১৮৭১ সাল) নদীয়ারাজ সম্পত্তিয় 
কর্তৃত্বভার কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের প্রতি অর্পন করেন। ৯ অগ্রহায়ণ -.২৭৮ সন 
(২৪ নভেম্বর ১৮৭১ সাল ) দত্তকপুত্র গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন নদীয়ার জেল! জজ শ্তার উইসিয়াম হার্শেল, জেলাশাসক সি. সি. ঠিবনস্‌ 
ও জেল] পুলিশন্থপার ডবলিউ. বি. ওলডহাম প্রমুখ । দত্তকপুত্র ক্ষিতীশচচ্দ্রে 
পরিচয় £ নদীয়ারাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (প্রতিষ্ঠাকাল ১৬০৬ সাল) ভবানন্দ 
মজুমদারের পুত্র গোঁবিন্বদেবের দৌহিত্র বংশোদ্ভুত নদীয়া! জেলার নাঁকাশ্িপাড়া 
থানার আড়পাড়। গ্রাম (মৌজ। ২০) নিবাসী ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণ মাধবচন্্ 
চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের দত্বকপুত্ররূপে গৃহীত হবার পর নবনামকরণ হয় ক্ষিতীশচন্দ্ 
রায়। তার জন্ম ৩* বৈশাখ ১২৭৫ সন। প্রাসঙ্গিক ষ্টব্য £ “ক্ষিতীশবংশাবলি- 
চরিত”--মোহিত রায় সম্পার্দিত। 

রাজজামাত অধঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-_নদীল্ারাজ সতীশচন্দ্রের ভগিনী 
রাজকুমারী কালিকুমারী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 

প্রকটন--প্রকাশ করণ। সরভে (ই )--91৩/, জমির জরিপ বা 
পরিমাণ নিরীক্ষণ । বিনামা-_জুতা। রেবিনিউ (ই )--£২০৬৩)০০৩, বাঁজন্ব। 

কুয়া ( কুষ্িয়। )-_অবিভক্ত নদীয়ার মহকুম1 পৌরশহর, বর্তমানে বাংলাদেশ 
ভুক্ত । এখানে নদীয়ারাজ-কাছারিবাড়ি ছিল। কুহিয়ার মহানন্দ মুখোপাধ্যায় 
ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা চিকিৎসক; তিনিই নদীয়ার প্রথম [ 4 9ভূক্ত 


চর 
বলা 


ছন। কাশিমবাজারের অন্দাপ্রসাদ_ কাশিমবাজাররাজ আতশুতোষণাথ রায়ের 
পিত। অন্নদাপ্রসাদ রায়। 


লালমোহন বিগ্ভানিধি (১৮৪৫-১৯১৬ )_তার রচিত কুলজী গ্রন্থ “সম্বন্ধ 
নির্ণয়' ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। 


অতিরিক্ত তথ্য ঃ 


শিশুবিবাহ [0 কার্তিকেয় উনিশ শতকের শিশুবিবাহ বা বাল্য বিবাহের 
বর্ণনা দিয়ে তার কুফল ব্যাখ্যা করেছেন। শিশু বিবাহ আজও প্রচলিত। 
*1)5 111050900 ৬/55%19 01 [17019 পত্রিকায় ১৩-১৯ মে ১৯৯০ সংখায়ু 
ভারতের নানা স্থানের শিশুবিবাহের সচিত্র প্রামাণ্য বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। 
শশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার শ্রীরামপুর গ্রামে ৬ বছরের ছেলে 
গৌতম খু'টিয়ার সঙ্গে ৭ মাসের মেয়ে গৌরী মালের তথাকথিত বিবাহ হয়েছে 
গত ৮ মার৮১৯৯০। 


শিশুমৃত্যু  কার্তিকেয় শিশুমৃত্যুর কথ! উল্লেখ করেছেন। শিশুমৃত্যু আজও 
অব্যাহত। নয়াদিল্লি থেকে সংবাদ সরবরাহ প্রত্ষ্ঠান প্রেস ট্রাস্ট অব ইত্ডিয়া 
( পি. টি. আই. ) ১৪.৫,১৯৯০ তারিখে পরিবেশিত এক সংবার্দে জানা যায় যে 
পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন ৩৫৫ জন শিশুর মৃত্যু হয়। অর্থাৎ বছরে মৃত্যু হয় ১ লক্ষ 
১৫ হাজার শিশুর । ভারতে প্রতিদিন ৫৯** শিশ্তর মৃত্যু হয় অর্থাৎ প্রতি 
বছরে ২১ লক্ষ ৪৬ হাজার শিশুর ম্বত্যু হয়। (ন্ত্রঃ বর্তমান, ১৫৫৯০ )। 


ভালুকার দেওয়ান সিংহ বংশ [7] রাজপুতানার অদ্বরের ক্ষত্রিয় বংশ, 
দক্ষিণরাটীয় কায়ন্থ, মৌদ্গল্য গোত্র। নদীয়। জেলার রাপাঘাটের অদুরবতী 
প্রাচীন গ্রাম আম্ুলিয়ায় এই বংশের শৃচন। হয়। আদি পুরুষ রাজা বিজয়সিংহ 
থা সাগরমল। তিনি অন্বর থেকে বাংলা এসে (তখন তার নাম ছিল 
সাগরমল ) গোঁড়ের পাঠানদের পক্ষে যোগদান করে রাজা বিজয় সিংহ খা 
নাম এবং আল্ুলিয়ায় জায়গীর প্রা হন। তিনি ছিলেন শাম্বীয় উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতান্রাগী এবং এই সঙ্গীত বাংলায় প্রবর্তন করেন। আকবরের সময়ে 
মোগলের। বাংলা অধিকারে এসে আহুলিয়া আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। 
আছলিয়ারাজ ( মতান্তরে আন্দুলিয়ারাঁজ ) কাশীনাথ রায় মোগল সেন1 করুক 
ধৃত ও নিহত হন। কাশীনাথের বংশধরেরাই নদীয়ারাজ হন পরবর্তীকালে 


১৬ 


এই বংশের ও নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার টুঙ্গি গ্রাম (মৌজা! ৫৫) নিবাসী 
মপোহর রায় ছিপেন প্রথমে সমুন্রগড়রাজের, পরে নদীয়ারাঙ্জের দেওয়ান। 
পরবর্তীকালে এই বংশের অনেকে নদায়ারাজ-দেওয়ান হয়েছেন । নদীয্লারাজ 
দেওয়ান কৃপাবাম সিংহ (“দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত' 
গ্রন্থে উ'রখিত) ছিলেন নদীয়ারাজ কষ্চ5জ্জের দেওয়ান এবং তিনিই ভালুকা গ্রাম 
পত্তন করে বসব (সের গরম) ভবনাদি নির্মাণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নিহোত্র 
যজ্ঞে কপারাম ও তার পরিবার ক্ষত্রিয় হন। তাঁর পুত্র কালীপ্রসাদ ও প্রপৌত্র 
স্থথময় সিংহ নদীয়ারাজ দেওয়ান ছিলেন বলে কার্তিকেয় উল্লেখ করেছেন। 
ভালুকার সিংহ ৰংশে অনেকেই কৃতবিদ্ঠ নানা ক্ষেত্রে । এই ৰংশের দেবেশ সিংহ 
ছিলেন স্বাধীনতাসংগ্রামী ও বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ফুক্ত। এই বংশের 
দেবপ্রসাদ সিংহ এম. এ, আই. এ, এস, ( পদ্দত্যাগী ), এল-এল বি. ছিলেন 
টাটা আইরণ গ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানীর মুখ্য প্রশামনিক আধিকারিক ও বর্তমানে 
অধ্যাপক । তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ধদ প্রকাশিত “কেইন্সের অর্থনীতি? 
অর্থনীতিবিষয়ক মৃ্যবান গ্রন্থপ্রণেতা। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান 
কপারাম সিংহের অধস্তন ষঠ পুরুষ । তার নিবাস ঃ ১৮/৮৪, ডোতার লেন, 
কলিকাতা-৭*০ *২৯। তীর প্রদত্ত তথানুত্রেই এই বংশ পরিচয় তুলে ধর! হল। 


বর্ধমানরাজ বংশলতা 2] সংগ্রাম রায় (আদিপুকুষ ) - আবু রাক়__ 
বাবু রায় --ঘনশ্টাম রায়- কষ্থরাম রায় (মৃত্যু ১৬৯৬ )১--জগত্রাম রায় - 
কীর্তিচজ্্র রায় ও মিত্রসেন রাঁয়। কীর্তিচজ্দ্র__চিত্রসেন রায় € মৃত্যু ১৭৪৪ )। 
যিত্রসেন - ভ্রিলোকচন্জ্ রায় (মৃত্যু ১:৭১ )--তেজচন্দ্র [ পুত্র প্রতাপচন্দ্ের মৃত্যুর 
পর দত্তকপুত্র ] মহাতাব চন্দ্র ( মৃত্যু ১৮৮১ )-দত্তকপুত্র আফতাবচন্দ্র ( মৃত্যু 
১৮৮৫ )-_দৃত্তকপুত্র ৰিজয়টাদ মহতাব। বধন্নানরাজ জগত্রাম ( জগক্রাম ?) 
.সম্পকিত তথ্য জানা যায় কাতিকেম়্ লিখিত “ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত গ্রন্থে । 


নদীয়ারাজবংশলত। 


১ ভবানন্দ বায় মজ্ঘদার 


1 ॥ 





প্রচ ২ দি গোবিন্দ 
ৃ | 
পরেন বামেশ্বর ৩ রা বায় 
| | 
৪ ্ রায় প্রতাপনানাযণ 
| | | 
৫ ব্রামচচ্দ্রা ৭ ডে ৬ বাম্কুঞ্জ 
| | | | 
রাজারাম কষরাম ৮ বধুরাম রামগোপাল 
| 
৯ পা 
| | | | | | 
১০ শিবচজ্্র ভৈরবচগ্ত্র হরচন্দ্র মহেশচন্র  ইশাপচন্রর  শভুচ 
] 
. 
১১ ঈশ্বরচঙ্জু 
১২ নীরা 
১৩ রা ( দৃন্তকপুত্র ) 
১৪ বাতি 
ত ৫ দি? (দত্তকপুত্র ? 
১৬ ক্ষৌণীশচন্দ 
| 
১৭ লৌরীশচ 
১৮ সৌমীশচন্ু 
| 
১৯ মনীশচচ্জ 


৩২ 


মোগলসম্রাট আকবরের শাননকালে আন্দুলিয়া (আহ্লিয়! ? ) রাজ কাশীনাথ 
রায় ধৃত ও নিহত হলে তার বিধব] গর্ভবতী স্ত্রী নদীয়ার বাগোয়ান ( বর্তমানে 
বাংলাদেশভুক্ত এর জমিদার নিঃসন্তান হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আশ্রিতা হন, 
সেখানেই তার পুত্র সন্তান জন্মালে হবেরুফ তার নাম রাখেন রামচন্দ্র সমাদ্দতল 
এবং তাকেই পরে তার যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন। 

তবানন্দ নদীয়ারাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং রামচন্দ্র সমাদ্ারের প্রথম পুত্র 
রামচচ্দ্রের অন্যান্ত পুত্র জগদীশ, হরিবল্লভ ও স্ৃবুদ্ধি। কুলজী অনুযায়ী ভবানন, 
শাগ্ডিল্য গোত্রজ ভটনারায়ণের ২০তম অধস্তন বংশধর ও কেশরকুনী গারিভূক্ত 
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। ভবানন্দ ১৬*৬ সালে মোগলসমাট জাহাঙ্গীর প্রদত্ত ১৪ 
পরগণার সনদ (ফরমান ) সুত্রে নদীয়ারাজ হন। ভবানন্দের পূর্বনাম ছুগর্দাঁস 
সমাদ্দার | ভবানন্দের নদীয়ারাজ-রাজত্বকাল ১৬*৬-২৮সাল। তৎপুত্র নদীয়ারাঁজ 
গোপালের বাজত্বকাণ ১৬২৮-৩২ সাল। রাঘব রায়ের রাজত্বকাল ১৬৩২-৮৩ 
সাল। রুদ্রের বাজত্বকাল ১৬৮৩-৯৪ সাল, তিনি মাটিয়ারী থেকে রেউই গ্রামে 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করে রেউই-এর নামকরণ করেন কৃষ্ণনগর । তীর প্রথম! 
রাণীর পুত্র রামচন্র ও রামজীবন, দ্বিতীয় রাণীর পুত্র রামকৃষ্ণ । রামচন্দ্র ও 
রামকৃষ্ণ ১৬৯৪ সালে কিছুদিনের জন্য নদীয়ারাজ হন। রামজীবনের রাঁজত্বকাল 
১৬৯৪-১৭১৫ সাল। রামরুফ ও বামজীবন কৃষ্চনগরে রাজধানীনগর মুসমৃদ্ধ 
করেন। রামজীবনের প্রথম রাণীর পুত্র রাজারাম ও কৃষ্ণরাঁম্‌, দ্বিতীয়! 
রাণীর পুত্র রঘুরাম এবং তৃতীয় রাণীর পুত্র রামগোপাল। বঘুরামের 
রাজত্বকাল ১৭১৫-১৭২৮ সাল। নদীয়ারাঁজ কৃক্ণচঞ্রের জন্ম ১৭১০ সাল, 
রাজত্বকাল ১৭২৮৮২ সাল। ১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভ কৃষ্চচদ্দ্রকে 'রাজেন্দ 
বাহাছুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নিহোত্র যজ্ঞকালে সার! 
ভারতের পণ্ডিতের! যোগন্বান করেন, যজ্ঞান্তে কৃষ্ণচন্দ্র ভুধিত হন : “অগ্নিহোত্রী 
বাজপেয়ী শ্রীমান্‌ মহারাজরাজেন্জ কষচন্দ্র রায় নামে। কৃষচন্দ্রের দ্বিতীয়া 
রাণীর পুত্র শভুচন্্, অন্ত সকল পুত্রই প্রথম! রাণীর । শিবচল্দের বাজত্বকাল 
১৭৮২-৮৮ লাল । ঈশ্বরচন্দ্রের রাজত্বকাল ১+৮৮-১৮*২ সাল। গিরীশচন্রের 
রাজত্বকাল ১৮০২-৪১ সাল। তিনি অপুত্রকহেতু শ্রীশচন্দ্রকে দণ্ডকপুত্ররপে গ্রহণ 
করেন। শ্রীশচন্দ্রের রাঞ্জরত্বকাল ১৮৪১-৫৬ সাপ। সতীশচঙ্জের রাজত্বকাল 
১৮৫৬-৭ সাঁল। তিনি অপুত্রকহেতু তার মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র ক্ষিতীশচন্দ্রকে 
গ্রহণ করেন তার দ্বিতীয় রাণী দ্ুবনেশ্বরী দেবী । ১৮৭০-৯* সাল নদীয়ারাজ, 
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এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের অন্বীন ছিল । ক্ষিতীশচন্ত্রের রাজত্বকাল ১৮৯*- 
১৯১১ সাল। ক্ষৌণীশচন্দ্রের রাজত্কান ১৯১১-২০ সাঁল। ১৯২৮ সাল থেকে 
নৌরীশচজ্জর নদীয়ার মহারাঞ্জকুমার। মহারাঙ্গ রুষ্$)দ্দরের সাক্ষাৎ বংশধর- 
শাখার বংশলতা 
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ভবেশ রমেশ দেবেশ অমরেশ হ্থনন্দা পূরবী করকী 
রাক্বংশ [0] কাতিকেয় তার আত্মঙ্ীবনচরিতে নদীগারাজ আত্মীয় বা়ী 
শ্রেণীভূ্ত বায়বংশের অনেকের কথা উল্লেধ করেছেন। নর্দীয়ারাজ রুষচন্ 
রায়ের দ্বিতীয়পুত্র (প্রথম মহিযীজাত ) ভৈরবচগ্জ্র রায়ের তিন কণ্ঠার জামাভী- 
বংশ রায়বংশ। এই বংশধরদের পুরুষাম্ক্রমিক বলবাদ কফ নগরের রায় পাড়ায়। 
ভৈরবচচ্ত্ের প্রথমা কন্য। মহাদেবীর সঙ্গে গিরিজা প্রদাদ মৃধোপাঁধ্যায়ের বিবাহ 
হয়। তাঁদের বল! হয় বড় সরকার। দ্বিতীয় কন্ত! কালিকুমাঁরীর সঙ্গে তারণ- 


১ রাশাঘাট ছোটবাজারে বসবাম করেন 
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চজ্্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়, তাদের বলা হয় মেজ সরকার। কনিষ্ঠা কন্ঠ! 
নিত্যকালীর সঙ্গে কমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়, তাঁদের বল! হয় ছোট 
সরকার । আঠারে। শতরের মধ্যভাগে এই বিবাহ সম্পর হবার পর তিন 
জামাতাই কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দীঘির পশ্চিমপারে হ্রম্য বাসতব্নাদি 
নির্মাণান্তে সপরিবারে বসবান করতে থাকেন। কাততিকেয়- উল্লিখিত শ্নাথ 
রায় হলেন মেজ সরকার তাব্ণচজ্জ্র চট্টোপাধ্যায় (রায় )এর পুত্র সীতানাথ 
রায়ের জ্যেষ্ঠ পুএ। শ্রীনাথের জোট্টপুত্র হলেন যছুনাথ রায় (১৮৩৫-৮৮), 
কাতিকেয় তার কথাও উল্লেখ করেছেন। শ্রীনাথের দ্বিতীয় পুত্র কুমারনাথের 
সঙ্গে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নদীয়ারাজবংশভূক্ত গঙ্গেশচন্দ্র রায়ের (শিবনিবাস) 
কন্ঠ। কামেযী দেব'ক বিবাহ হয়। 

তৈরুবচচ্জ্ের জ্যেষ্ট জামাতা গিরিজাপ্রসাঁদ মুখোপাধ্যায় (বায়) ছিলেন 
বহিরগাছির নদীয়ারাজগুরু পরিবারের (ভুষ্টবা £ প ৫-_তক্মীকান্ত তর্বালঙ্কার ) 
দৌহিত্রধংশীয়। কাতিকের় উল্লিখিত পূর্ণপ্রসাদ রায় হল গিরিজাপ্রসাদের 
প্রপৌত্র ( গিবিজা--তাবা-_বাঁপী- পূর্ণ, সকলেরই মধানাম প্রসাদ )। টতৈরব- 
চন্দ্রের কনিষ্ঠ জামাতা কমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র হলেন কার্তিকের 


উল্লিধিত পীতান্বর রায়। কৃষ্ণনগর রায়পাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়ের| হলেন 
কমলাপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র লক্্মীকাস্তের কন্ঠাবংশজাত। | 

নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ভগিনী রাজেশ্বরী ( মতান্তরে যজেশ্বরী ) দেবীর 
শঙ্গে অনস্তরাম মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়, তারাও ট'দসড়কে (বর্তমান 
বায়পাড়ায় ) পুরুষান্গক্রমিক বসবাস করেন, তীরা কর্তাবাড়ির বংশ নায়ে 
পরিচিত। এই পরিবারের স্থবিখাত সন্তান রৰীন্জ্ঘনিষ্ঠ, আদর্শশিক্ষক ও 
বাংলায় বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাকার জগদানন্দ রায় ( ১৮৬৯-১৯৩৩ )। 

কষ্ধনগরের রায়পাড়ার এই সব রার়বংশীয়ের। ন্দ্ীয়ারাজ পরিবারের 
কর্তাদের সঙ্গে বিবাহাস্তে রায় উপাধি গ্রহণ করেন। তাদের পরিবারে 
অনেকেই জ্ঞানীগুণী-কৃতবিগ্ঠ | রষ্টব্য £ রবীন্দ্রনাথ রায় লিখিত 'আপনভন" 
( রায়পাড়ার রায়বংশ )। 


রামতন্ু লাহিড়ী বংশলতা [2 শাঙিল্য গোত্রজ ভটনারায়ণের ৮ তম 
বংশধর রামহরি লাহিড়ী বারুইহুদা গ্রামে ভবনাদি নির্যাণান্তে বসবাস 
পত্তন করেন। রামহরি--রামগোবিন্গ--কাশীকাস্ত - রাম (শ্রী জগদ্ধাত্রী 
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দেবী )। বামকৃষ্ণের পুত্রক্না। £ কেশব, ভবঙ্ছন্দয়ী, গোবর্ধন, রামতঙ্থ, 
রাধাবিলাস, শ্রীপ্রদাঁদ ও কাঁলিচবণ। রামতগ্ঠর পুত্রকন্তা : নৰকুমার, লীলাবতী, 
ইন্দুমতী, শরৎ' বপস্ত, বিনয় ও মৃহ্মতী | মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭- 
১৯০৫) ওবামতন্ুর ( ১৮১৩-৯৮) মধ্যে সথা ছিল। কুষ্ণনগরে রাঁমতম্্র 
জোট! কন্ত! লীলাবতীর বিবাহ হয় ২ ফাল্ধন ১২৭২ সন (১৮৬৮ সাল) এই 
বিবাহে দেবেল্রনাথ সপরিবারে নিমন্ত্রিত হন। দেবেজ্দ্রনাথ নিজে এই বিবাহে 
রুঙটনগরে লা এলেও তীর পক্ষে প্রেরণ করেন তার পুত্র ছিজেজ্্রনাথ ( ১৮৪৭- 
১৯২৬) ও জ্োতিরিজ্্নাথ (১৮৭৯-১৯২৫)1 ছ্িজেদ্দ-জ্যোতিরিচ্দের 
কনকাত'রাজোড়''কে। ঠাকু ববাড়ি থেকে কষ্ধনগরে রামতচু-ভবনে যাতায়াত 
ও যৌতুক প্রদানের শিনিবাবদ বায় হয় +৯ টাকা। এই বিবাহে কলকাতা 
থেক আসেন কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ | রানতন-্পুত্র শরৎ 
কলকাতাগ্ন গ্রহপ্রকাশন বাবদায় যুক্ত হন, প্রকাশনসংস্বার নাম এস. কে, লাহিডী 
এপ সন্স। বাধতন্ কার্তিকেয়র ভবনসংলগ্র কৃষ্ণনগর শহরের বেলেডাঙ্গী 
অঞ্চলে সুরমা বাদভবন নিধাণ কবেন, এই ভবনে পরবর্তীকালে প্রস্তরফলক 
স্বাপিত হয়, বর্তমানে বিনষ্ট £ 
21২1711৬509 
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রাঁমতহুভবনে বর্তমানে কৃষ্চনগর ইংলিশ আকাদেমি (ইংরেজি মাধাম 

মাঁধামিক বিষ্ভালঘ্) প্রতিষ্ঠিত। কৃঞ্চনগণ কলেজে সংস্থাপিত রামতনুপ্থা বুক 
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৩৬ 


শ্ীপ্রাদের পুত্র আশুতোষ প্রসাদ, তার পুত্র জগদীশ, জগদীশের পুত্র 
হারাঁণচন্দ্রের পরিবার এখন শ্রপ্রসা্দের চৌধুরীপাঁড়ার বাসভবনে বসবাঁস কছেন। 

কাণিচরণের তিন পুত্র ; সত্যচরণ, সত্যজীবন ও চিরহ্হদ | সতাচরণের 
পুত্র শতুচরণ | কাঁলিচরণ, সত্যচরণ ও ম্ভুচরণ তিনপুরুষ চিকিৎসক ছিলেন। 
শন্তুচরণের স্ত্রী হলেন নাট্যাচার্ধ শিশিরকুমার ভাছুড়ীর (:৮৮৯-১৯৫৯) 
ভগিনী । শঙ্তুচরণের পুত্রগণ ( তরুণ, গন, তাপস, কল্যাণ ও অরূপ) অনেকেই 
কৃতবিগ্ত। 

(জষ্টব্য ঃ শিবনাথ শান্ধী লিখিত 'রামতন লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গদমাজ' ) 


সাহিত্য 

বি্াসাগরের দৌহিত্র স্থবেশচন্দ্র সমাজপতি (:৮৭*-১৯২১) প্রতিষ্ঠিত 
ও সম্পাদিত “সাহিত্য” [ “মালিক পত্র ও সমালোচন” ] মাসিক পত্রিকা 
বৈশাখ ১২৯৭ (এপ্রিল ১৮৯০) প্রথম সংখা। প্রকাশিত হয় এবং শেষ সংখা! 
প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৩০ ( এপ্রিল ১৯২৩)। স্থরেক্চজ্জ্রের মৃত্যুর পর 
'সাহিত্য'-এর সম্পাদনা করেন পাচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯২৩ )। 
হৃরেশচন্দ্রের পিত। গোপালচছ্র ঘাঁধাল, মাত বিদ্যাসাগরের জেঃ্টা কনা 
হেমলতা! দেবী । ঘোষাল পরিবারের আদি নিবাস নদীয়া! জেলার রাঁণাঁঘাট 
খানার আইশমালী গ্রামে, আজও তাদের তদ্রান ব্তমান। 'রবীন্্রবিদূুষণ ও 
রবীন্দ্রবিরোধিতা সাহিত্য পত্রিকার নিন্ক'৫শংসার মূলে ছিল।” দেওয়ান 
কার্তিকেয়চগ্জ্র রায় লিখিত “আত্ম জীবন চরিত” ধাঝাবাহিক ভাবে গুকাশিত হয় 
সাহিত্য" পত্রিকায় ১৩০৩ সনের বৈশাখ (পু ১৩-২০ ), জো (পু ১২৪-১৩০ ১, 
আ'বাঢ ( পৃ ১৭৫-১৮১)১ শ্রাবণ (পৃ ২৫৫-২৫৯), কার্তিক (পৃ ৪২৫-৪৩৪), 
অগ্রহান্বণ (পূ ৪+৯-৪৮৬ ), পৌষ ( পৃ ৫৬৯-৫৭৯), ফাঁতুন (পৃ৬৭৩-৭১১), 
ও চৈত্র (পু ৭৩৬-৭৭৫) মাসের সংখ্যায়। «সাহিতা' ঠবশাঁথ সংখ্যায় দলে 
কুমার রায়ের “ভগবতী যাত্রা”, অক্ষত্বকুমীর ৈত্রের “কাঙ্গাল হরিনাথ” ও 
'মীরজাফর” জলধর সেনের ভ্রমণ কাহিনী গঙ্গোত্রীর পথে” চন্দ্রশেখর করের 
উপন্যাস ( ধারাবাহিক ) “স্থরবালা”, রবীচুনাথ ঠাকুবের গ'ন ও ছিত্জুকাল 
রায়ের হাঁসির গান প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। 
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কাতকেয়চম্দ্র রায়ের সঙ্গগতজীবন [] দিলীপকুমার ম-খোপাধ্যায় [লাথিত 
“বাঙ্গালীর রাগসঙ্গগতচচণ' গ্রন্থের ছাদশ অধ্যায় 'খেয়ালগ্রানের আর এক ধারা ও 
কাঁতকেয়চন্দ্র রায় £ 

“সেকালের বাংলাদেশে ধুপদের তুলনায় খেয়ালের চচাঁ আত অঙ্গ হয়ে- 
ছিল। বলাযায়, ধূুপদ পদ্ধতির মাধ্যমেই রাগসঙ্গগত প্রাতিষ্ঠা লাভ করে 
বাঙ্গালীর সঙ্গীতজীবনে। টপ্পারণীতিও খেয়ালের অপেক্ষা বহ্‌লাংশে বাঙ্গালণ- 
দের মধ্যে জনাপ্রয় ছিল। একথা অল্টাদশ শতকের শেষ ভাগে যেমন, উনাবংশ 
শতান্দের প্রথমাধেও তেমনি সত্য। এমনাক উীনশ শতকের শেষাধেও 
বাংলায় ধুুপদ ও টগ্পার তুল্য প্রসার ও জলাপ্রয়তা লাভ খেয়ালের পক্ষে 
ঘটেনি। গত শতকের খেয়াল সঙ্গীত চচ অঙ্গঁলমেয় কয়েকজন মান বাঙ্গালীর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল 1--. চু 

অন্টাদশ শতকের রঘুনাথ রায়ের সঙ্গীতজশীবনে খেয়ালচচরি যে পংত্রপাজ 
হয়েছিল, তার উত্তরসাধক কেউ হননি ।.."তাঁর প্রবতর্ণ খেয়াল গায়কদের উানশ 
শতকেই পাওয়া ঘায়। তাঁদের মধ্যে বফুচন্দ্র চক্রবতর্ণ মলত ধ-:পদী হলেও, 
খেয়ালচচঁ করতেন। কৃষ্ণনগর দরবারের কলাবতের কাছে খেয়ালসঙ্গীত 'শিক্ষাও 
করেছিলেন তাঁর অপর দইন্রাতা বৃঁপ্রসাদ ও দয়ারামের সঙ্গে । কিফপ্রসাদ, 
দয়ারাম ও বফুণ্দ্র'-'আবিখ্যাত কাওয়াল মিঞা মীরণের 'নিকট খেয়াল 'শক্ষা 
কারয়াছলেন' ( তত্ববোধিন? পল্লিকা, ফাঞজ্গুন ১৮৩৭ শক, ৮৭১ সংখ্যা )1""- 

কৃফপ্রসাদ, দয়ারাম ও 'বিফুচদ্দের পরে যে খেয়াল গায়কের সঙ্গীত জীবন- 
কাল নিশ্চিত জানা যায়, তিনি ছলেন কৃফনগরের দেওয়ান কাতি“কেয়চন্দ্ রায়। 
বিষুচদ্দের ১৬ বছরের বয়োকনিষ্ঠ কাঁত“কেয়চন্দ্রের সঙ্গীত জাবন কৃষনগর 
দরবারে উৎপন্ন বলা যায়। কারণ কাতি“কেয়চন্দ্র তাঁর প্রথম জীবনের দুই 
সঈগত শিক্ষককে পেয়েছিলেন নদীয়ারাজার নঙ্গীতসভাতে। নদীয়্ার 
মহারাজ শ্রীশচদ্দের সহযোগিতা ও আন-ক্‌লোও কাতি“কেয়চন্দ্র সঙ্গখতজাীবনে 
সাবশেষ উপকৃত হয়েছিলেন । শ্রীশচদ্দ্র নিজে সঙ্গীতে অন:রাগী এবং সঙ্গীত- 
শিক্ষার্থও ছিলেন । সেই সংহেই কুফনগরে দর্বারী গুণীর অধীনে রীতিমত 
[শক্ষাললাভ সম্ভব হয় কাতিকেয়চ্দের পক্ষে। কুফনগরে কাতিকেয়চম্দ্র যে 
দ-জন গায়কের কাছে খেয়ালসঙ্গত শিক্ষা করেন তাঁরা দংজনেই বাঙ্গালী । 
তাঁদের নাম মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মহেশচগ্দ্র খাজা । এই দই গৃণণীকেই 
কার্ত'বের়চচ্দু ৃফনগর দরবারের সংমে পেয়োছিলেন । তাঁরা দুজনেই কাতি“কেয় 
অপেক্ষা বয়োজ্যেন্চ ৷ জুতরাং তাঁদের জম্ম উনিশ শতকের একেবারে প্রারচ্ডে, 
এমন কি আঠারো শতকের শেধাদকেও হওয়া সন্ভব। কার্তিকেরচদ্দ্ের সঙ্গীত- 
জীবন থেকে এই এক তথ্য পাওয়া গেল যে, কৃফনগর অঞ্চলে অন্তত দুজন 
বাঙাল সঙ্গত ব্যবসায়? ছিলেন যাঁরা খেয়াল সঙ্গীতের চচাঁ ভালভাবে করেন। 


৩৮ 


তাঁদের সঙ্গীতজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছ জানা না গেলেও, বর্ধমানের 
রঘ-নাথ রায় ও কৃষণনগরের কার্তিকেয়চন্দ্রের মধ্যবতাঁ কালের গায়ক বলা যায় 
মাধবচন্দু মুখোপাধ্যায় এবং মহেশচন্দ্র খাজাপ্িকে। সম্ভবত তাঁদেরও সঙ্গীত 
জীবন কৃষ্ণনগর রাজদরবারের পারবেশে গাঠত । কাতিকেয়চন্দ্ের সঙ্গীতজীবনের 
প্রথমাবাধ সমগ্র ব্যন্তিজীবন ও কৃষ্ণনগর বা নদীয়া রাজবংশের সঙ্গে ঘানম্ঠভাবে 
জাঁড়ত | ,** 

সেকালের অনেক বাঙ্গাল গৃণখর তুল্য কাতি“কেয়চন্দুও সঙ্গীত জীবনে 
ছিলেন অ-পেশাদার । নদীয়ারাজের দেওয়ানখ কম" ছিল তাঁর জীবনের বত 
এবং সঙ্গীত ছল প্রাণের আরাম । তবে সৌখীন হলেও অসাধারণ কণ্ঠ, 
মাধ্ষের জন্য 'তীন প্রাসদ্ধ হয়েছিলেন 1" 

মহারাজ কৃষ্ণচদ্দ্রের আমলে এবং তর আন.কূলো কৃষনগর দরবারের উচ্চ-. 
মানের সাঙ্গগীতক পারবেশ রাঁচত হয়েছিল ।***কার্তিকেয়চদ্দের তরুণ বয়সেও 
নদীয়া দরবারে সঙ্গীতচচ1 একেবারে অন্তধনি করোন। সঙ্গীত বিষয়ে রাজ 
প্‌দ্ঠপোষকতাও ছিল? যাঁদও তা অবস্থা বৈগণ্যে তখন অসচ্ছল। উনিশ 
শতকের প্রথম থেকে নদীয়ারাজ হলেন গ্িরীশচন্দ্ু (৯৮০২-৪১), কৃষ্ণদ্দ্বের 
প্রপোন্ন। গিরখশচন্দুও সঙ্গণতাপ্রয় ও সঙ্গীত বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন ! 
তাঁরই দরবারের আনকল্যে বিঞুন্দ্ু ভ্বাতারা খন উপযুপ্ত কলাকারদের অধীনে 
সঙ্গণতচ5 করেন, তার অব্যবাহত পরেই কার্তকেয়চদ্দের সঙ্গীতজীবনের সন্র- 
পাত। কাত'কেয় যখন কুমার শ্রীণচদ্দের ব্যবস্থায় দরবারী গায়ক মাধবচন্দু 
ম-খোপাধ্যায়ের নিকট খেয়াল "শিক্ষা করতেন তখনো নদীয়ারাজ ছিলেন, 
[গিরগশচন্দ্র ।**' 

“*আন.মানিক ১৮৪০ সালে হিন্দ খেয়াল গায়ক হয়ে উঠেন কাতি'কেয়- 
চন্দ । সেসময় কলকাতার হিন্দ খেঞলের বাঙ্গালী গায়ক বিশেষ দেখা 
দেনান ।*"* 

**কুফনগরে দেওয়ান কার্তকের়চন্দ্ু হিন্দী খেয়ালের সঙ্গে বাংলাগানের চচও 
করেন পাঁরণত বয়সে । তার অন্যতম কারণ, তখনকার কুষ্ণনগরের সামাজিক 
জখবনে হিন্দ খেয়ালের তেমন আদর ছল না। 'তাঁন সঙ্গীত গ্বভাবের 
প্রেরণায় বাংলা গান রচনাও আরভ করোছলেন । তাঁর রচিত সেইপব বাংলা 
গানের সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় গখতমঞ্জরণ' নামে+'ত। হিন্দী গ্রীতাবলীর 
আদর্শ অন:সরণে খেয়াল-গায়ক কার্তকেয়চন্দ্ু এই বাংলা গ্রানগীল রচনা 
করোছলেন। 

কাতিকেয়চন্দ্ শুধ্‌ কৃফনগরে নয়, বৃহত্তর বাংলার বং ও সাহাত্যক 


সমাজে গায়করুপে সাঁবশেষ প্রাতন্ঠা ও খোলাভ করেছিলেন। তান নিজেও, 
ছিলেন একজন সুলেখক | তাঁর রচিত আত্মজশবনচারত গ্রছখানি প্রাঞ্জরতা ও. 


৩৯ 


প্রসাদগ্‌ণে সেকালের বাংলা সাহিত্যের এক 'বাশঙ্ট 'নদশন। তৎকালীন 
বাঙ্গালী সমাজের একট ম.ল্যবান স্মাতচন্র রূপেও পস্তকটি গণনীয়। তাঁর 
রচনা আর একট তথ্যপংণ* গ্রন্থ এক্ষতীশবংশাবলশ চাঁরত অথথ নবদ্বীপ রাজ- 
বংশের বিবরণ কৃষ্ণনগর রাজবংশের মনোজ্ঞ ইতিবৃত্ত এবং বাংলার আগ্ঞালক 
ইতিহাস ক্ষেত্রে অন্যতম ম.লাবান সংযোজন । 

প্রধানতঃ সঙ্গতগ্‌ণে সেষগের বাংলাদেশের নানা মাননীয় মণখষাঁদের 
কাঁত'কেয়চন্দ্র গ:ণগ্রাহথ শ্রহাদরপে লাভ করেছিলেন । যথা ঈমবরচন্দ্র বিদ্যা- 
সাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, মাইকেল মধংসংদন দত্ত, বাক্কীমচন্দু 
চট্টোপাধ্যায়, মদনমোহন তকলিঙ্কার, রামতন: লাহিড়ী প্রমহখ তাঁর গান শংনে 
সাঁবশেষ আনম্দলাভ করতেন ।***তর কণ্ঠসঙ্গীত ও অন্যান্য গণের প্রতি দশন- 
বন্ধ মিত্র শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন'”।. মাইকেল মধুসূদন একবার কৃষনগরে 
এসে বলেছিলেন, “দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্ু রায়ের গান শনিবার নিমিতুই আমি 
একবার কৃষ্নগরে আসিয়াছি ॥ ( মধস্মাত-নগেন্দ্রনাথ সোম, পৃচ্ঠা ৪৮৬ )। 
এই সমস্ত বধরণ থেকে ধারণা করা যায়, সেকালের বাংলায় বরেণা সারস্যত 
সমাজে কাতি“কেয়চদ্দ্রের গায়করংপে কি সুনাম ও প্রাসাম্ধ ছিল। সঙ্গীতচচরি 
সৈসব গৌরবের ধনের স্মৃতিচারণ শেষ জীবনে 'তান'"-করেছেন আত্মজশবন- 
চরিত গ্রন্থের উপসংহারে । কৃষণনগরে সমগ্র জীবনযাপন করে, স্ঙ্গীতচচ 
অব্যাহত রেখে, কা'তি“কেয়চন্দ্র সেখানেই পরলোকগত হন ১৮৮৫ সালে । 

উনিশ শতকের প্রথমাধে" তিনি খেয়াল গায়কদের অনাতম ছিলেন । মাধব- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহেশচদ্দ্র থাজান্চি ও কার্তিকেয়চদ্দের সঙ্গীতজশবনের 
মাধমে রীতমত খেয়াল পদ্ধাতির চচ হয়েছিল কঁফনগরে ও সান্নহিত অগ্চলে। 
[কম্তু এই খেয়ালচচ'রি ধারা সেখানে রক্ষিত হয়নি কা1তকেয়চন্দ্রের পরে কিংবা 
তাঁর গ্রভাবে। কারণ অপেশাদার গায়ক কাতিকেয়চন্দ্র, নিজে হিন্দ খেয়ালের 
অন:ষ্ঠান করলেও, কোন সঙ্গীতশিষ্য গঠিত করেননি । বাংলার রাগসঙ্গীতচচার 
ইতিহাসে তাঁর দ্বারা কোন ধারাবাহিকতা পণ্টি হয়নি, তাঁর সঙ্গগতজশীবনের 
মগ্যায়নে এই বিষয়াট জক্ষাণণয়। তবে তাঁর দণ্টান্তে সঙ্গতচচাঁ যেভাবে 
প্রবাত ছয় তাঁর পাঁরবারে, তা উল্লেখনীয় । তাঁর." পূত্র হরেম্দ্লাল রার 
স্থগায়ক হয্োছিলেন।"''কনিষ্ঠপতন্র স্বনামধন্য গীতচায়তা ম্থুরকার কাব ও 
নাট্যকার 'ছিজেন্দ্রলাল রায়। পিতার জন্য গৃহে যে সঙ্গীতচচরি পারবেশ 
রাঁচিত হয় তারই মধ্যে বাধিত হয়ে ছিজেস্রু কিশোর বয়স থেকেই সঙ্গীত 
অনংম্ঠানে ও সঙ্গীতরচনায় উদ্বুদ্ধ হন।"*'হরেন্দ্ুলাল ছিলেন ভাগলপ.রের 
[বথ্যাত টপেয়াল গায়ক স্রেম্দ্ুনাথ মজুমদারের ভাগনীপতি। সেই সান্ত্ে 
স্ররেন্্রনাথের সঙ্গেও 'ছিজেম্দুলাল সংগাঁতচচয়ি লাভবান হন। িজেশ্টুলাল 
রচিত ও সুরসংযোঁজিত-_তাঁর তাবৎ গণীতাবলশীর সরকারও তান--গানগুলি 


৪0 


প্রায়সই রাগে গঠিত । তাদের মধ্যে অনেকাংশ খেয়াল ও টপতেয়াল রাত 
অনুসারী । ছরেদ্দুলালের দইপনত্র হেমেন্দুলাল ও রবান্দুলাল রীতমত খেয়াল 
গায়করংপে এবং রবান্দ্লাল € রাগ নির্ণয় গ্রচ্ছের রচয়িতা ) সংগীতের তাত্বিক- 
রঃপেও খ্যাতনামা 'ছিলেন। রবাম্দুলালের কন্যা মালাঁবকা বংশের ধারায় 
খেয়াল গানে প্রাসম্ধ অর্জন করেছেন***। ছিজেন্দুলালের একমান্ত পতত 
দিলীপকুমার অপরপ কণ্ঠসম্পদ এবং স:ররচনার ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার 
জনো সংগণীতজগতে স্বনামপ্রানদ্ধ হয়েছেন 1- 

এই সংগাতজ্ঞ পারবারের মূল ছিলেন কাত কেয়চন্ু, কৃফনগর দরবারের 
এরীতহা ও পাঁরবেশে 'যাঁন উানশ শতকের প্রথমাধে ছিন্দী খেয়াল গানের চচ 
আরঙ্ত করেছিলেন। 


